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না ঈশ্বর ধ্যানগৌচর হইলে, তাহার শ্বরপের নাশ হয়ুনা--“কোন্‌ দেবতা] 
গ্মাদি কারণ 1”--প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক আঁপন দেবতাকে সকর্পের 
আদি ও সৃষ্টিকর্তা বলিয়। জানে, ইহাঁ সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত-_শৈব, শা; বৈধব 
প্রভৃতি সকলেই এক অস্ছিতীয় ব্রন্মের উপাদক--এ সম্বন্ধে লৌকিক 
বিশ্বাস-_এ সম্বদ্ধে শাস্ত্রের প্রমাণ_হিন্দুর উপাস্য এক অদ্বিতীয় 
ব্রঙ্গ ৪5 ৬৯5 নর ৯২১৩৯ 1 


চতুর্থ অধ্যায়--নিরাকাঁর ব্রহ্গজ্ঞান ও ব্রন্মোপাঁসনা 1 

নিগুণ ব্রহ্মকে জানিলে মানুষ বরন্ধ হইয়। যায়__মুক্তি লাভের পূর্বের ত্র্ধ সম্বন্ধে 
যে কিছু জ্ঞান তাহ! সাকার-_নিরাঁকারবাদীর প্রচারিত ব্র্মজান ও শ্রাতি-প্রতি- 
পাঁদিত ব্রহ্মজ্ঞান এক নহে--শ্রুতি-প্রতিপাদিত ব্রঙ্গজ্ঞানের অধিকারী কে? 
নিরাকাঁর উপাসনা-_লগেন্্র বাবুর কথিত নিরাকার উপাঁসন! কি ?-- 
অধ্যাত্মযোগের বিবর্ণ-__নিগুণোপাসনার প্রণালী-_মিরাকার- 
বাদীর উপাস্য ব্রহ্ম সগুণ অথচ নিরাকার--নিরাঁকারবাদীর ব্রন্দোপাসনা 
শ্তি-প্রতিপাদিত নিগুণোপাসনা নহে-_সগুণ ত্রন্গ অবশ্ঠই সাকার হইবেন, 
এ সম্বদ্ধে নগেন্্র বাবুর আপতি খণওন-_মহানির্ধ্যাতস্ত্রোক্ত নিরাকার 
উপাসন। কি? ১৪০-৮১৮০ | 


পঞ্চম অধ্যায়--সাঁকাঁর উপাসনা ও ভজ্িযোগ । 

নিগুণোৌঁপাসনার অধিকারী বড়ই বিরল--তক্তিযেগই?সর্ব্ব সাধারণের 
অনুষ্ঠের-_তক্তিযোগের প্রাধান্যা-_সাঁকার উপাঁসন! কাহাকে বলে ১ নিগু্ 
ও মণ্ডণ উপাসনার প্রভেদ_জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম যৌগের দার্শনিক ভিত্তি-_ 
ভক্তিযোগের বিশেষ বিবরণ-__ঈশ্বরে মানবীয় ধর্মের আরোপ-- 
প্রচলিত সাঁকার উপাধন।-নগেন্ত্র বাবুর আপত্তি খগ্ডন-_ 
"বদ্ধ ও উদার”_-্পরমেশ্বরকে অন্তরে পুজা করিতে চাই*-_ 
«পৌত্বঙ্গিকের কি মুক্তি নাই 1*--নগেন্্র বাবুর উদ্ধত শাস্্ীয় 
বচনের বিচার-প্সীকার উপাদন| কি চিরদিনই করিব 1 
পুরাথ কলের বিদ্বেষ ভাব ,.৮ . ১৮ ১৮১২৬ 


উপসংহার--. 


নববিধান মতের আলোচন1--ব্রাঙ্মসমাঁজের স্থায়িত্ব--ব্ৰাঙ্গ- 
সমাজের দ্বারা হিন্দুদমাজের উপকার--ত্রাঙ্গসমাঁজের প্রতি হিন্দু 
সমাজের কৃতজ্ঞতা দর্শন--লেখকের নিবেদন । ,,, ২৬৭--২৭৮। 
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শ্রীপ্রীদুর্গ। 
শরণম্‌। 
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শ০ত্লগ্গ-সজ্ ॥ 


পরমারাধ্য শ্ীপ্ীগুরুদেবের পাদপনে &. 
ৃ উৎসর্গ করা ১ [ 


ৃ 
1 
এই পুস্তক ৃ 
ৃ 


অজ্ঞান-তিমিরান্বন্ত জ্ঞানাগ্রন-শলাকয়!। 
চ্ুুশ্মীলিতং যেন তশৈ ্রীগুরবে নমঃ॥ র 
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ভিক্ষা & 





বিগত ১০1১৫ বৎসরের মধ্যে এতদেশে হিন্দুধরশসন্বন্ধে 
এক নূতন যুগ উপস্থিত হইয়াছে। এই পুনরুখান-আন্দোঁ- 
লনের ফলে, আজ কাল অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দুসস্তানগণেব 
শাস্ত্রের প্রতি ও স্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধ! ও অনুরাগ জন্গিয়াছে। 
অনেক শিক্ষিত লোকের মুখে আজকাল বেদ-উপনিষত, গীত্া- 
ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে মহামূলা সারতত্ব সকলের সানরাগ 
আবৃত্তি শুনিতে পাওয়া যাঁয়। ইহা একটা বিশেষ শুভ লক্ষণ 
সন্দেহ নাই । কিন্তু হুঃখের বিষয় এই, অতি অল্প লোফেই দেই 
সকল শান্ত্রোপদেশ অনুসারে ধর্মানুষ্ঠান ঘারা নিজ নির্্র জীবন 
গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অতি অন্নলোকেই শান্্ের 
উপদেশ অনুসারে ঈশ্বরোপাসন! করিয়া থাকেন। ইহার কারণ 
অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রচলিত সাকার উপানন| সম্বন্ধে 
কোন কোন বিষয়ে অধিকাঁংশ লোকের মনে গুরুতর সন্দেহ 
ব্হিয়াছে। পরম্ত বিগত ৫০৬০ বৎসর যাবৎ ব্রাঙ্গধর্মাবলদ্ি- 
গণ যে নিরাঁকার্বাদের আন্দোলন প্রবর্তিত করিয়াছেন, তদ্দার! 
ঈশ্বরোপাসনাদদ্বন্ধে প্রকৃত মীমাংসার পথ আরও ছর্গম হইয়া 
পড়িয়াছে। তাহাদের তর্ক-কুম্থাটি কা-আচ্ছন্ন হইয়৷ অনেকের চক্ষু 
সত্যের জ্যোতি দর্শন করিতে পারিতেছেন না। নত্যনিরূপণ 
করিতে অসমর্থ হইলেও অধিকাংশ লোকের মনে যে প্রবল 
'ধর্মপিপাস। জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা পরিতৃপ্ত করিবার জন্ত 
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ভীহারা সমূতম্বক হইয়াছেন। তাহাদিগকে প্রকৃততথ্যনিরু- 
পণ বিষয়ে কিয়ৎপক্জিমাণে সাহাব্য করিবে আশায় এই সামান্ত 
পৃত্বকখানি বিনীতভাবে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। 

মহাস্মা রা্রা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ব্রাঙ্গগণ হিন্দু 
ধর্ম সশ্বন্ধে যে সকল আপত্তি উখ্বাপন করিস আসিতেছেন, 
তাহা অতিবিশদরূপে ও প্রাঞ্জলভাষায় শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্্রনাথ 
চট্টোপাধায় তাহার *্ধর্্শ -জিজ্ঞাস|” প্রথম.ভাগ ও “সাকার ও 
নিরাকার উপাসন1” নামক পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন । এক্স 
এই ছুই খণ্ড পুস্তক অবলম্বনে নিরাকারবাদিগণের আপত্তি খণ্ডন 
করিতে প্রয়াস পাইয়া । যে সকল পাঠকগণের উক্ত পুস্তক 
গাঠ করিবার স্বযোগ হয় নাই, তীহাদের সুবিধার জন্ত নগেন্দ্র 
বাবুর যুক্তি, যতদুর সম্ভব, বহুলরূপে তাহার নিজের কথায় 
উদ্ধত করা হুইয়াছে। 

একটা কথা প্রথমেই বলিয়া! রাখি। এই পুম্তক কেবল 
দেশীয় ও পাশ্চাত্য শাস্ত্রমূলক যুক্তি অবলম্বন করা হইয়াছে । 
যাহারা শাস্ত্র না মানিয়া কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করিতে 
ইচ্ছা! করেন, তীহাদের মতের আলোচনা কর! হয় নাই। 

মদীয়বন্ধ শ্রীযুক্ত যোগীন্দরন্ত্র চক্রবর্তী বি, এ, এই পুস্ত- 
€কের কপি প্রস্তত ও অধিকাংশ প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়া 
বিশেষ উপকার করিয়াছেন। মদীয় অকৃজিম সুহদ্‌ শ্রীযুক্ত 
দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীও এ বিষয়ে সময়ে সময়ে সাহাব্য 
করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করিতেছি । 

এই পুস্তকে যে সকল সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রকাশ করা হই- 
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য়াছে, তাহ! ত্রমাত্মক বলিয়া বুঝিতে পাঁরিলে ভবিধাতে সংশো- 
ধন করিতে যন্রশীল হইব। 

এই সামানা পুস্তকথানি পাঠ করিয়া যদ্দি একটী হিদদু- 
সস্তানেরও স্বধন্মানুষ্ঠানে মতি জম্মে, তবে আমার সকল পরিশ্রম 
সার্থক জান করিব। ইতি 


বাউবখালী, 
জেল! ফরিদপুর । ] ভ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ | 


৫ই জ্যে্ঠ,১৩০৫। 


জঙ্গী? 


প্রথম অধ্যায়--নিরাকারবাদের উৎপত্তি। 


নিগুণেপাননা ও সগুণোপ।সনার অর্থ-নিরাকারবাদ আধুনিক-- 
নিপ্তণ ব| নিরাক।র ব্রদ্ষের উপামন| হইতে পারে না-্রীীয় ধর্মের অনুকরণে 
নিরাকারবাদের প্রবর্তন_তাহা নমর্থনের জন্য শাস্ত্রের অভিনব ব্যাখা 
উপামনায় জড়অবলম্বনের আবগ্যকতা ব্রাঙ্গগণ স্বীকার করেন--“নিরাকাঁর 
পদার্থ আছে কি না ?”--"মন ও মানসিক অবস্থা নিরাকার কি 
নী ?”-মন সাকার রর 8 রঃ ২১০ । 


দ্বিতীয় অধ্যার়-_সাকার জ্ঞান ও সাকার ব্রদ্ধজান। 


“নাকার আগে ন। নিরাকার আগে?"_নগেন্্র বাবুর মতে "নিরাকার 
জ্ঞানের উপর সাক।র প্রতি্টিত”--জ্ঞানের চারি প্রকার অর্থ ও নগেক্র বাবুর 
মহখওন_মীনুষের নিরাকার জ্ঞান আগে না সাকার জান 
আগে 1 ইযুরে।পীয় দার্শনিকদিগের মতে আমাদের নিরাকার পদার্থের 
জ্ঞান নাকর পদার্থের জ্ঞানের পরব্তাঁজগৎ বাদ দিয়। মানুষ ঈশ্বরকে 
জানিতে পারে ন।--মানুষের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান জগতের জনের নহিত 
মিলিত ভাবে হয়_ আম।দের জগতের জ্|ন সাকার, সেজন্য ঈগরের জ্ঞানও 
সাকার-জড়জগতে ব্রহ্ষজ্ঞান মাকার--জাতিবাঁচক পদা ধের (০০006) 
জ্ঞান সাকীর-__গুণবাঁচক (20512) পদার্থের জ্ঞান সাকার-_-জাতিবাচক ও 
গণবাচক পদার্থ অবলম্বনে ঈ্থরের আ্ঞান'সাকার-_ইছার দৃষটান্ব-হিন্দু জড়মূর্তি 
ফেই পুজা করেন এই মত থওন-আধ্যাক্সিক জগতে ব্রঙ্গজ্ঞান_-মনের 
জ্ঞান সাকার-_মানসিক বৃত্তির বিভাগ, জ্ঞান, অনুভব ও ইচ্ছাশক্ি-_ 
জান সাকারমূলক-_অনুভূতি দাকারমূলক-_ইচ্ছাশক্তি লাকার- 
মূলক-হিন্দুদর্শনের মতে মন সাকার-পাশ্চাতয বিজ্ঞানের মতে মন 


6৪ 


সাঞফার-আগে কি আর পরে কি? জানময় ঈশ্বরকে ভাবিতে 
হইলে সাক।র তাবিতে হইবে_-এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত-_নগেল্্র বাবুর মতের 
আলোচন।_জগতে ঈশ্বরের সাকার রূপ-_সাকার জগতে ঈশ্বরের 
মাক চিন্ত। ব্রন্ধজগতে অন প্রবিষ্ট ঈশ্বর বিশ্বমূর্তি--প্রতিম! ঈএ্বরের মূর্তি-_ 
উপালনার উদ্দেশ চিত্তের একা গ্রতা__ঈশ্বরের একটা নির্দিষ্ট ভাবের 
অবলম্বন ভিন্ন চিত্তের একা গ্রত! ল'ভ হয় না__প্রতিম তাহার সহায়ত ফরে-_ 
প্রতিমা দেখিলে কেবল কুস্তকারকেই স্মরণ হওয়া স্বাভাবিক নহে-_ব্রহ্ষের 
দুর্ধি অসম্ভব নহে--নিরাকার উপাসনার স্তাঁয়সঙ্গত পরিণাম পৌত্ব- 
লিকতা-_দাকার উপ(সন! নিরাকার উপাসনার বিপরীত নহে-_জড়মুর্তির 
চিন্তা করিতে করিতে চিত্তের জড়তা হয় না-_উপাসন! সন্বদ্ধে স্বাভাবিক 
পদার্থ ছাড়িয়া কৃতিম মূর্তির একান্ত আবশ্তকতা__সাধকের হিতের বন্ত স্রদ্মের 
কূপ কমন ঈশ্বরের রূপ দর্শন-_নগেক্র বাবুর মতে প্রতিমাতে ঈশ্বরের 
কূপ দর্শন হয় নপ্রন্থিমায় কেন মনুষ্য শরীরেও মানুষের রূপ দর্শন হয় 
না-এই মত খণ্ডন-_-আমর! মনুষ্যশরীরে দেখি দেহাধিঠিত আত্মা, সেইকপ 
প্রতিমাতেও দেখি সাকার ঈশ্বর--প্রতিমাপুজজার বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন-- 
১১-7৯১। 
ভূতীয় অধ্যায়_-অনন্ত ব্র্গের অনস্ত মূর্তি । 

নগেল্স বাবুর মতে অনন্তের মূর্তি অসম্ভব-_-উত্ত মত খওন-_-আমর| অনন্ত 
ঈশ্বরকে ধারণা করিতে পারি না--আমাদিগকে অনন্ত ঈশ্বরকে দেশ ও কালের 
(599০6 2720 (1775) দ্বার! সীমাবদ্ধ ভাঁবে চিন্তা করিতে হইবে-_-অনস্ত ঈশ্বরের 
ধ্যানোপযে।গী সান্ততাবের সমষ্টিতে ইষ্টদেবতা মুর্তি গঠিত-_ তরঙ্গের বিব্রাট- 
মুত্তি কবির কল্পন। নহে, সত্য দাশনিক তত্ব_এ বিষয়ে বেদান্তের সংক্ষিপ্ত 
হত--জগৎ বঙ্েয় শরীর কিন্ত তিনি রগতে পরিপত হন নাই-_খিবর্তবাদ-_ 
ঈশ্বরের পরিমিত যুর্তি বিরাটমুর্তির ব্যিভাব--ঈশ্বরের বিশ্বরূুপ সম্বন্ধে 
নগেজ বাধুর আপত্তি খণডন-_ঈবয দ্বয়ং বিশে পরিণত হন নই, অগৎ ভিন্ন 
ভাহায পৃথক সত্তা জাছে_ মুর্তি ধারণ করিলে তাহার ব্বরূপের বিপর্যয় যটে 


সাকার ও নিরাকার ঁৃব্চার | 





গ্রথম অধ্যায়। 


নিরাকারবাদের উত্পন্তি। 


অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে দুই প্রণালীর রঙ্গে, 
পাসন। প্রচলিত আছে। প্রথম প্রণালী নিশ্খণোপ1”৮) 
দ্বিতীয় প্রণালী নগুপণোপাদনা । নিশ্ণোপাপনার এ বরকে দান, 
রূপ, গুণ, শবর্্যাদি আরোপ না করিয়া কেবল উপাসকের 
চিন্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা আয্মন্থন্পে বা রক্ন্দর্নীপে লীন হ৪য়া। 
সগুণোপাসনার অর্থ রঙ্গে নাম, রূপ, গুণ, উশধ্যাদি আরোপ 
করিয়া ভক্তিপুর্বত ততপ্রতি চিন্তবুন্তি সনর্পণ দ্বারা ঠাহার 
সহিহ মিলিত হওয়া। প্রথম প্রকারের উপাসনা প্রণালী 
জ্ঞানযোগ বা অব্যাক্মযোগ নামে খাত) দ্বিতীয় প্রকার উপালনা 
ভক্তিঘোগ নামে পরিচিত। শান্ধের সিদ্ধান্ত এই নিশুণো- 
পাসনা অতি কঠোর সাধনা সাপেক্ষ, সগ্ডণোপাসনা অভ্যাস 
করিতে করিতে চিন্তশুদ্ধি হইলে নিশুণোপাসনা॥ অধিকার 
জন্মে । এই নিগুণোপাসনা প্রণালী অবলম্বন কনিয়া অতি পূর্ব- 
কাল হইতে হিন্দু যোগিগণ মাধনা করিয়! আসিতেছেন। আর 
সর্বসাধারণ লোকে সগ্ডণোপানন! অবলম্বন ক:ররা সাধন করিয় 
আসিতেছেন। তাহাদের মধ্যে ধাহার| জ্ঞান-মার্গ অবলম্বন 
করিতে অধিকারী,তাহারা সগুণোপাসনা অভ্যাস করিতে করিতে 


২ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


চিন্তশুদ্ধি লাভ করিলে, সদৃগুরুর উপদেশ অনুসারে জ্ঞান-মার্গ 
অবলম্বন করেন। এই রূপে পুর্রবকাল হইতে দুই প্রকারের উপা- 
সনা-প্রণাপী হিন্দুমাজে অবধিরোধে প্রচলিত আছে । সঞগ্ণো- 
পাসনা এপালীতে ইঈখরের মুক্তি অবলম্বনে উপাসনা কর। হয় 
বপিয়, কোন কোন শাস্ত্রে গুণোপামনা সাকার উপাসনা নামে 
অভিহিত হইয়াছে ও ও নিগুণোপাদনাতে সেন্দপ করিতে হয় ন। 
বলিম্কা তাহা নিরাকার উপাসনা নামে কথিত হইছে । কিন্ত 
বাদনমাজে প্রচাণিত আধুনিক নিরাকার উপাসনার সহিত এই 
নিগুখোপাধনার কোন মাদৃগ্ত বা সম্বন্ধ নাই। আধুনিক 
নিপাকারবাদ পাশ্চাত্য 11015) বা একেম্বর্বাদের অগ্রকরাণে 
এদেশে প্রচলিত হইয়াছে । তাহা প্রবর্তনের নমর হইতেই 
সাকার ও শিরাকার উপাসনা লইয়া এক তুমুপ মত্তবিরোধ ও 
প্রধল আন্দোলন প্রবস্তিত হইয়াছে । এস্থলে তাহার কিঞ্চিং 
সংক্ষিপ্ট বিবরণ দেওদ়া যাইতেছে । রর 
হিন্দুশান্সের গেদ্ধাস্থ এই, ইন্দ্রিয়, মন ও বুন্ধ্যাদির অতীত 
বরঙ্গস্থব্ূপের কখনও উপাসনা হইতে পারে না। 
শ্রুতি বশিতেছেন-- 
*ষকগুষান পঠাতি যেন চক্ষুংষি পশ্ভতি | 
তলব প্রক্ধ তং বিদ্ধ নেদং যদ্দিদমুপানাত ॥ 
মন্সমনদ!ল মনুতত যেনাহিম হন! মতঙ্‌। 
ভংপব বর্গ হং বিদ্ধি নেদং যদ্দিদমুপাসতে ॥” 
ইত্যাদি । 
অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা ষাহাকে দেখা যায় না, কিস চক্ষুরিক্জিয 
যাহ! হইতে নিজ দর্শনশক্কি প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম, তিনি 


নিরাকাঁরবাদের উত্তপন্তি। ৩ 


উপাস্ত নহেন। যাহাকে মন দ্বার] ধারণা করা যার না, কিস্থ 
মন ধাহা হইতে নিজশক্কি প্রাপ্ত হয, ঠিনিই বন্ধ) তিনি 
উপাস্ত নহেন। * বাস্তবিক নিরুপাধি চৈহস্ত পদার্থ উপাসনার 
বিষয় হইতে পাবেন না। কারণ মনের মগোচর যাহা, বুদ্ধির 
অগম্ যাহা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যাহা হইতে প্রতিনিবৃস্ত হয়, 
(“মনে বাচো নিবপ্তস্তে, অপ্রাপা মনন নহ”) ভাষা নাহার স্বরূপ 
প্রকাশ করিতে অলনর্থ সেই নিগুণ রক্ষের প্রতি কিন্ধপে 
ধ্যান, ধারখা প্রভৃতি মানমিক ব্যাপাবের প্রয়োগ হইতে পারে? 
বঞ্ছিন বাকু যথার্থই বলিয়াছেন,-- 

“মনুদষার এমন কোন তিশ্ুতুন্ি নাউ, যন্দার। আমর। নিগুণ গর বুঝি হ 
পারি। ঈশ্বর নিগ্ুপি হইলে হইতে পারেন, কিন্ব আমল! নিও ণ বুঝিতে 
পারি না, অন।দের সে শনি নাই ॥? 

(ঝুপচরিত, ১ম সংঙ্গরণ, ১৫ পৃচ)। 

পাশ্চাতা দর্শনের ও সিদ্ধান্ত এই যে, 1016 [১1 আথন। 

৯২01170)0] 910০ ০690 আমাদের ধারণা হইছে পারে ন।, 
আমাদের উপালাও নহেন। 12756] বলেন, 
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** “নেদং যদরিদমুপারতে” এই অংশের অর্থের জন্য শঙ্মরভাষা উদ্ধত 
করা াইতেছে। “নেদং ব্রন্ধ যপিদনিত্যুপাধিভেদ বিশিঠং অনা রর ছাপ। 
সত ধায় । অর্থাৎ লোকে যে উপাধিভেৰ বিশিঃ আস্থা হইতে ভিন্ন 
পনার্ব-যেমন ঈশ্বরাতদ, উপাসনা কদর, তাহা ব্রঙ্গ নভে। অর্থাৎ উপাসা 


বস্তু ব্রদ্দ নহে । এই 0:0095100৮ক ০০৮6৮ করিলে পাওয়। যায়, রঙ্গ 
উপাসা নাহন | “আস্ক। বা অরে দ্রহবাত শ্রেতলো! মন্তবো! নিদিধা।সিচবাতশ 
*আন্সানমেব প্রিযনুপানীত” এই সক্ধল শ্রুতির ব্যখ্যা পরে কর! ফাইবে। : 


৪ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার । 


00701010778, ৮10 যা 21] 030] 0000৯15৫895 800. 0791৩- 
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(160500705105, 0. 384) 


অর্থাৎ ঈশ্ররের নিপুণ অনস্থ। আমাদের চিন্তার অভীতঃ 
তাহার মগ্ুণ প্রকাশমান অবস্থাই সিস্তনীয়, সুতরাং উপাত্ত । 
এই কারণেই হিন্দুশান্গে সন্নলাধারণের পক্ষে নোপাধি, সগুণ, 
সাকার উঈগ্ররোপাপনার পিধান রহিয়াছে । * এবং আমা- 
দের দেশে দেল দেবীর প্রতিনৃর্ঠিতে সপ্তণ রন্ধোপাসনা হইয়া 
থাকে । ইংরেজ রাঙ্ত্বের অভাদয়ে ঘখন গীষ্গীয় ধর্্ধাজকগণ 
এদেশে আগমন করিলেন, তখন '্ডাঠারা এই সগুণ রন্গোপা- 
সনাকে বন্দর জাতির পৌন্ুলিকত! বা জড়-পৃক্া বোধে ইহার 
যথাসাধা নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষ, 
তাহারা একথা বুঝিয়াও বুঝিলেন না যে, যাশুগীটকে 
মধো রাখিয়া ঈশ্বরের উপাসনা ও মুর্তিকে মধো রাখিয়া 
হিন্দুর ঈশ্বরোপাননার মধো কোন প্রভেদ নাই। যাহা হউক, 
ইউরোপীয় জাতি স্থসভা, জ্ঞানী ও বিজ্ঞান ভেজে তেজন্বীঃ 
জুন্তরাং ক্টাহাদের কথার গুরুত্ব খুব অধিক। এক সময়ে 
তাহাদের যুক্তিতে ভারতবাসীর মন টলিয়াছিল। তাহার 
ফলে অনেক কৃতবিদ্য ভারতসস্তান শ্রীষ্ধর্মে দীক্ষিত হইয়া 
ছিলেন। তাহার মধো মৃত মছায়া কুষ্ণচমোহন বন্দোপাধ্যায় 





* শাস্বয় নিগু শোপাসন। ব্র্ষের স্বরূপ চিন্ত। করিয়! উপাসন! নছে। 
আকার আধুনিক নিরাকার উপাসনার স্তাক়্ তাহার গুণ চিন্তা করিয়াও 
উপাসনা নহে। ইহার বিগ্তারিত আলোচন! চতুর্থ অধ্যায়ে কর! গ্ল। 


নিরাকারবাদের উত্পত্তি। € 


প্রধান ছিলেন। আর কয়েক জন খ্রীস্্ীয় ধর্ম গ্রহণ করেন 
নাই বটে, কিন্তু তাহাদের মন দেশের চলিত ধর্ম-বিশ্বাল 
হইতে বিচলিত ও শ্ঘলিত হুইয়াছিল। ইঞ্থাদদের মধ্যে মৃত্ত 
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রধানএছিলেন। খ্রিষ্টায়ান মিশ- 
নারিগণ ইহা্দিগকে সম্পূর্ণরূপে হরীষ্টায়ান করিতে পারিয়াছিলেন 
না বটে; কিন্তু তাহাদের আন্দোলনে ইঙ্টারা উত্তমরূপে খুঝিতে 
পারিয়াছিলেন বে, হিন্দু জাতির সগুণ ব্রব্মোপাননা ও বর্ধন 
জাতির জড়-পূরা! একই জিনিষ। এই কারণে ইহারা হিন্দুর 
দেবদেবা মূর্তিকে বিদ্বেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন) ইহাদের 
মতে নিরাকার রঙ্গের উপাসনাই একমাত্র পিধেয়, সাকার 
দেবদেবীর পুজা ঈশ্বরোপাসনা নহে, ইহাই-স্থিরীরুত হইল । 
উপনিষত, বেদান্ত, তথ্ব প্রতি শান্ধ হইতে তাহাদের মতে 
নিরাকার ব্রন্ধোপাননা সমর্থনোপযোগী শ্লেক সকল সংগৃহীত 
হইল। উপরে উদ্ধত এুতির পনেদং যদিদমুপাপতে”। এই অংশের 
অর্থ করা হইল, “পোকে কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি দেবদেবীর 
বে উপাসনা করে, তাহা ব্রন্ষোপানন। নহে, নিরাকার বঙ্গে" 
পাসনাই ঠিক ব্রক্ধোপাসনা” । * এইরূপে “একমেবা দ্বিতী- 
য়ম্”+ এই অদ্বৈত জ্ঞানকুচক মহাবাকোর অর্থ কর! হইল,__ঈর্বর 
এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। ন্তরাং হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেব 
দেবী ঈশ্বর নহে। এই আন্দোলনের ফলে এদেশে ব্রা্মলমাজ 





*. নগেন্র বাবু ইহাক্স অর্থ করিয়াছেন, “লোকে যে কিছু পরিমিত পর্দা 
খের উপাসনা করে, তাহা ব্রক্ষ নন" । 

1 পণ্ডিত মাত্রেই জানেন “এক।মেবা হ্রিতীয়ম্” এই ক্রতির জর্থ--"এক 
বঙ্গ ছিয় দ্বিতীয় বন্তর অস্তিত্ব নাই”। 


ঙ সাকার ও নিরাকার তন্ববিচার। 


প্রতিষ্ঠিত হইল। এবং এই সময় হইতেই জড় বিশেষ অনেক 
লোকের মধ্যে সংক্রামক হইয়া! উঠিল। অনেক লোক সাকার 
উপামনা ত্যাগ করিয়া নিরাকার ব্রদ্ষোপাসনায়' দীক্ষিত হই- 
লেন। আন পর্য্যন্ত এই জড়-বিদ্বেষ অনেকের মধ্যে প্রবল 
রহিয়াছে । তাই নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, 

“সর্সাত্র ভাহার (কব্রন্দের ) সমান অধিষ্ঠান ; কিন্ত সাঁধুতক্তে তাহার উচ্চ- 
তম প্রকাশ, জড়ে ঠাহার নিকৃষ্টতম প্রকাশ । যদি ভাহার প্রকাশ দেখিয়া 
পুজা করিতে চাও, সাধুঙক্কের মধ্যে তাহাকে দশন কর! অন্ধ হইয়! জড়- 
মুদ্তির নিকট যাচতেছ কেন?” (“সাকার ও নিরাকার উপাসনা”--৫৫ পৃষ্ঠা ) 

অর্থাৎ মাধুভক্তগণ যেন একেবারেই শুদ্ধ চৈতগ্তময় পদার্থ__ 
তাহাদের মায় শরীর পর্য্যন্ত চৈতন্কে গড়া, তাঁহাদের মধ্যে এক- 
টূকুও জড়ত্ব নাই, স্ৃতরাং তাহাদিগকে পুজা করিলে জড়পুজ! 
হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। * যাহা হউক, আমাদের ঈশ্বর 
উপাসনা! কগিতে হইলে, জড় পদার্থকে একেবারে স্বণা করিয়। 
পরিত্যাগ করিলে যে চলিতে পারে না, তাহা অনেক ব্রাহ্মই 
এখন বুৰিতে পারিয়াছেন : সেই জন্ত নগেন্দ্র বাবুস্থানান্তরে 
(১৯ পষ্ঠা) লিখিয়াছেন,__ 


*. আুক্ত চিরবীব শর্শ। মহাশয় নব্যভারতে তাহার "সামাজিক উৎকট 
বাঁধি” নামক প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন, “প্রতিঘটে যর্খদ ভগবান 
লীল। বিহার করিতে:ছল, তখন হে আম্াভিমানি, তুমি কাহ।কে বাদ দিবে? 
চবখানে যতটুকু সা পরিহার করিবে, সেই খানেই ততটুকু অথও ভগবানকে 
খও, পুর্ণ ব্রঞ্ধকে অপূর্ণ করিস ফেলিবে। একাখারে ভাহাক্স সমুদাকগ পরশ্থব্য 
শ্রফ চিত হয় না, বিচিত্র ক্ষয়ে, বিচিত্র ভাবে খণ্ডাকাঁরে হয় সমস্ত অঙ্কে 
আ্মস্থ করিয়া, 'ঈখর বেন পূর্ণ তেঈনি পূর্ণ হও ।” নগেক্ বাধুর এ কক্পেকটা 
ফখ। পাঠ করা উচ়িত। 





নিরাকারবাদের উত্পপত্তি। খ 
"সাকারবাদীর অবলম্বন একটা শ্ুত্র প্রতিমূর্তি, নিরাক।র বাঁগীর অবলম্বন 
অখিল ব্র্গ।ও, ব্রক্ধাতওের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ |” 

অর্থাৎ নগেন্ত্র বাবু প্রকারান্তরে বলিতেছেন, “ঈশ্বরোপা- 
সনার একটা জড় অবলগ্বন আবশ্তক, আমি মানি।?” জড় 
পদর্থের একট না একটা আকার আছেই । সুতরাং নগেক্ 
বাবু বলিতেছেন, “নিরাকারবাদীর 'একটা সাকার জড়পদা- 
পের আবশ্তক |,” কিন্তু তাহা! হইলে সাকারবাদীও নিরাকার 
বাদীর দধ্যে প্রভেদ রহিল কি? যদি বল দাকারবাদীর মতে 
ঈশ্বরের হস্তপদাদি বিশিষ্ট অবযব আছে, নিরাকারবাদী তাহা 
মানেন না। তাহার উত্তর এই যে, সাকারবাদী এই “অখিল 
ব্রহ্মা” কেই ঈশ্বরের সহ মস্তক, সহত্র হস্ত, সহ্আ্র পদবিশিষ্ট 
বিরাট মুর্তি বলিয়া জানেন, এবং ছুই চারি কিংবা দশ হস্ত 
বিশিষ্ট দেব-দেবীর মুর্তি নকল সেই বিরাট মুঙ্চিরই ধ্যানে 
পযোগাঁ বাষ্টিভাব মাত্র। এই তত্ব অন্তত্র বিশদরূপে বুঝান 
হইল। * সুতরাং সাকারবাদী ও নিরাকারবার্দা উভয়েই 
যদ্দি এই রঙ্গাগুকে ঈশরের বিরাট মুর্তি, ঈশ্বর পৃঙার অবলগ্বন 
বলিয়া স্বাকার করেন, তবে উভয়ের মধ্যে কোনই বিরোধ 
থাকিল না, নিরাকারবাদী সাকার উপাপন| স্বীকার করি- 
লেন। আজ কাল কোন কোন রঙ্গ আবার বলিয়া থাকেন, 
বাহারের মন নিরাকার ব্রঙ্গের ধারণা করিতে অসমর্থ, াহ।- 
দের সাকার উপাসনাই বিধেয়। কিন্ত যখন তাহার! বুঝিবেন, 
যে সকল লোকেরই মন এপ অসমর্থ, তখন আমার বোধ হচ্ছ 
উপালন। বিষয়ে হিন্দুও ব্রান্মের মধ্যে কোন মতভেদ থাকিবে ন1। 





* তৃতীর অধ্যায় দেখ। 


৮ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার | 


“নিরাকার পদার্থ আছে কি ন। ?” 


নগেক্র বাঝু তাহার “সাকার ও নিরাকার উপাসন।” 
শীর্যক প্রবন্ধে, গ্রথমে এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
এ বিষয়ে তাহার সহিত আনার্দের কোন মতভেদ নাই। বোধ 
হয় কেহই, নিরাকার পদার্থ নাই, একগ| বলেন না। বিশেষতঃ 
বর্গ নিগাকার নিপুণ) ইহ সকলেই স্বীকার করেন। 

«মন ও মানপিক অবস্থ। নিরাকার কিন| ?” 

মন ও মানসিক অবস্থ। কন নিরাকার কিনা? নগেন্দ্র 
বাবু বলেন নিরাকার । এস্থলে চিনি নিশ্চরই মন, পাশ্চাত্য 
দখনের 1010৫ অর্থে বাবহার করিমছ্েন। কারণ তিনি 
বলেন, “মনের বিশেষ লক্ষণ জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা) জড়ের বিশেষ 
লক্ষণ ; আকৃতি, বিস্থৃতি, বেধ ইতাদি (৫ পুঠা)। তিনি এই 
টুকু বলিয়া কান্ত থাকিলে ছার সহিত আমাদের মতভেদের 
কোন কারণ ছিল না। তিনি আবার বলিতেছেন,_- 


"এমন অনেক লেক আছেন, ধাহরা এ কথায় (অর্থাৎ মন নিরাকার) 
সন্ধষ্ঠট হন ন1। স্টাহ'র! বলেন মনের আকার আছে। মনের যে আকার 
আছে, তাহার প্রমাণ কি? একটী প্রমাণ শুনা শিয়ছে। তাহার! ৰলেন 
যে, সার্কিণ দেশীয় প্রেততববাদীরা (57170131155) পর়লোকগত আল্মার 
ছবি দিতে পারেন। জীবিতকলে যে ব্যক্তির যে প্রকার মুর্তি ছিল, তাহার 
সহিত উক্তরূপ ছবির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আব্বা বা মন নিরাকার পদার্থ 
হইলে উক্ত প্রকার ছবির উৎপত্বি ফেমন করিয়া হইবে? যাহারা এই 
তর্কটা উপস্থিত করেন, তাহারা প্রেততত্ববদীদিগের মত ফিছু জানেন না। 
প্রেতহন্ধব!নীরা হৃপ্ব দেছে বিশ্বাস করেন। পরলোকগত আসু। নুষ্ দেহী। 

ক ক *. প্রেততন্ববাদীর! বলেন, ডাহা] ঘে ছবি দিয়া থাকেন, 


নিয়াকারবাদের উত্পপত্তি।' ৯ 


তাহা মনের বাআত্ম।র ছবি নহে, এ হৃচ্্ দেহের ছবি। সুতরাং উক্তরপ 
ছবির উৎপত্তি আত্মা বা মনের নাক।রস্থ প্রতিপন্ন করে না।” (৩-৪ পু) 


নগেন্্র বাবু এস্থলে একটা গুরুত্তর ভ্রমে পতিত হইন্সা- 
ছেন। মনের আকার আছে যাহারা বলেন, তাহারা মন ও 
ক্সাত্মা এক পদার্থ বলেন না। তাহাদের মতে "মনঃ” একটী 
ইন্দ্রিয় ; উহা জড় পদার্থ, স্থক্স পঞ্চভূতে রচিভ | যথা, বেদাস্ত- 
সারে উদ্ক হইয়াছে__ 

পরনে পুনরাকাপাদিগন্ত-সািকাশশেভো। মিলিতেভা উতৎপদোছে |” 

অর্থাৎ ঈহার। দ্রঈনী (মন আর বুদ্ধি। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, 
জল ও পৃণিবী এই ক্ষ পঞ্চ মহাভূতের সা্বিকাংশ হইতে 
উৎপন্ন হয়। প্পঞ্চদশীতে” উক্ত হইয়াছে. 


গসন্থা শত প্ন্দিস্থমাঁণ দমাদিনদির পহকম্‌। 

শোি্গশ্িবলন ঘাণাপামপজায়তে ৪ 

চৈরঙ্্টকরণং সর্দৈবৃত্টিভেদেন ভদদ্ধিধা। 

মনোবিমষকিপ* সাদবুন্ধিঃ সারিশ্মালিকা ॥ 

রক্ষোহশৈঃ পক্ভিন্ডেষাৎ কমাৎ ক্টেন্দিযাশি ঢু 

বাক পাণিপাদ পায়ুপপ্থান্ডিধান।নি জভিতরে ॥ 

তৈ: সন্দিঃ সভিটিতহ প্1ণে! লৃকিতেদাৎ স পাপ্বা। 

প্রণোইপানঃ সমানাশ্চাদান বালে চ নে পুনঃ ॥ 

বুদ্ধি কার্খেন্দিয প্রাণ পঞ্চকৈমনিসা ধিয় | 

শরীরং সপ্মদশভি: লৃগ্রং তলিঙ্গমূচাতে 1--তববিবেক, ১৯ ২৩ । 


অর্থাৎ আকাশ, বাযু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই সুক্ষ পঞ্চ 
মহাভূতের স্বান্বিক অংশ হইতে যথাক্রমে শ্রবণ, ত্বক, চক্ষুত, 
রসন ও স্তরাণ এই পঞ্চ ইন্জি্শক্তি উৎপন্ন হয়। সেই পাচটা 


১০ সাকার ও নিরাকার তন্ববিচার। 


ক্ষ ভুতের সাবিকাংশ একত্র মিলি হইয়া অন্তঃকরণ উৎ-: 
পাদন করে । তাহ! ই প্রকার -মন ও বন্ধি। মন সংকর 
বিকললাশ্ুক, বুদ্ধি নিশ্চরান্তিকা। উক্ত সময পঞ্চ মহাঁভতের বজঃ 
অংশ হইতে মথাকমে নাক, পাপি, পাদ, পাযু ৭ উপস্থ নামক 
পাচটা কর্ধেন্দ্িয় শক্তি উৎপয় হয়। মার ভাহ| পাঁচটা মিলিত 
কইয়া! প্রাণ উৎপন্ন করে। প্রাণ বুত্তিহেদে পাভ প্রকার । প্রাণ, 
অপান, সমান, উদ্ান ও বান । উপ্লিখিত পীচটা জ্ঞানেন্দিয- 
শনি, পাট হর্দেন্দ্রিয় শি, পাচিটী প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই 
সপ্রদখট দম্টিতক সর খরীৰ বা লিঙ্গ শনীর কহে। 

অতএব আমরা দেখিলাম, হিন্দুদশনশান্স অন্থমাত্র মন কৃ 
পঞ্চ বাড়ান হভিহ একটি জড় ইন্সিয়। হাহা আদ্দা নহে । 
স্ম এব ইহার আকার অনশ্তই আছে। আর মার্কিণ দেশীর 
পেততববাদ্িগণ যদি পরলোকগত মান্পাল সুধা দেহের ছবি 
কালচে পারেন, তবে সেই পক্ষে মনেরও ছবি তোলা হর । 
কারণ সুক্াদহ চি গিশিষ, ভাহা উপরে বাখাত হইরাক্ে | 
কাপছে থে সঙ পঞ্চ মহাইতে রচিত মন তাহাতে রডিত। 
স্থদেহের যে সপ্তুদশটী 'অবরন, তাহার মধো মনও একট 
িনয়ব। সুতরাং হশ্মদেহের ছবির সহিহ মনের ছবিও অনশ্থ 
উ্িয়া থাকে | সুতরাং মন সাকার। নগেন্দ্ বাবু হিন্দুর্শনের 
“মনই।, পাশ্চাতা দর্শনের &110 এর সহিত গোলমাল করাতে 
কাহার ফুক্কি চিনা1হ0৮ ০1 »0িতু৪০৪৪151041৩ এহ দোষে 
দুষিত হুইনাছে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


সাকার জ্ঞান ও সাকার ব্রহ্মজ্ঞান। 


সাকার বাচাত নিরাকারের জ্ঞান হয় নাও সাকার উপাসনা 
ব্যতীত নিবাকার উপাফনা হয় না, এই মত খণ্ডন করিবার জন 
নগেন্ত্র বানু, "নাকার আগে না নিরাকার আগে 1” এই প্রশ্নের 
মীমাধনার প্রনুন্ত হইয়াছেন । তিনি বলেন, 


“পৃব্ধবভ" 5 নিরাকার না সকার 2 আমার যেজ্ঞন আছে তাহা 
ক বালয়া তে, জান আপন|কে আগনি প্রদর্শন করে। জান আপনার 
সাক্ষী হান ভান ছাই বুখিতে গারি যেজ্জান রহিয়াছে । শা যেমন 
আপনার ২ নাকে আগনি প্রকাশিত) জ্ঞানও সেইরূপ আয়্জেযোতিতে 
আপনি এ তাশত। জড় আছ, সাকার পদার্থ আছে, কে বলিয়া দেয়? 
* * জান জের সু) লিজে প্রদর্থন করে, এবং এই হুবিশাল বহির্জগতের 
নংবাদ আনা, দেয় * * * এখন দেখ, আগ কি, আর পরেকি? 
নিরাকার )থে, নাসাকার আগে? নিরাকারজ্ঞান সাক!র জ্ঞানের কথ! 
বলিয়া দেয়, তথ আসছ। লাকারের বিষয় জানিতে পারি। নিরাকার আগে, 
সাকার পরে। নিরাকার জ্ঞানের উপর সাকার প্রতিষ্ঠিত নিরাকার সিন্ন 
সাকারের সা বুথ! । নিরাকারের ভিপি সুলে সাকার প্রতিষ্িত। আমরা 
নিরাকার ছার। নাকার গলিতে গ!রি।7 (৬৭ পৃষ্ঠা)” 


“তানের অর্থ মাধারণহঃ ভিন প্রকার। জ্ঞান অর্থে 
যাহা দ্বারা জ্ঞান লাভ হর, অর্থাৎ জ্ঞান-ইন্্রিয়। জ্ঞান অর্থে 
জ্ঞাতব্য বাজ্ঞাত বির, অর্থাৎ রূপ রসাদি। আঁর জ্ঞান অর্থে 
জ্ঞানলাভের ক্রিয়া, অর্থাৎ দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, চিন্তন 
ইত্যাদি। এতদিন জ্ঞান কথ! আত্মা বা রহ্ধের প্রতি€ প্রযুক্ত 


১২ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার | 


হয়) যেমন, “সতাং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম” | এখন নগেন্দ্র বাবু 
উদ্ধ'তাংশে কি অর্থে জ্ঞানশন্ম ব্যবহার করিয়াছেন, তাহ! স্থির 
কর। কঠিন। “জ্ঞান” অর্থে বদি আম্মা বা ত্রদ্ধকে লক্ষ্য করা 
হইয়! থাকে, যেমন "জ্ঞান আপনার সাক্ষী আপনি।”, তাহা 
হুইলে ঠাহার সহিত আমাদের কোন মতভেদ নাই । জ্ঞান 
্রঙ্মপদার্থ হইলে, ভাহা নিরাকার,ও সাকারের পূর্ববর্তী ইহা কে 
অস্বীকার করিতে পারে £ কিন্ত নগেন্্র বাবু যখন পর মৃহ্র্ভেই 
বলিতেছেন “জ্ঞান সুবিশাল বহিজ্জগতের সংবাদ আনিয়। দেয় 
তখন এস্কলে জ্ঞানকে জ্ঞানেন্ত্রির় বুঝিতে হইবে। এস্কলে 
জ্ঞানের অর্থ ব্রহ্ম করিলে অসঞ্গতি দোষ ঘটে। আমর! বহি- 
জ্জগতের সংবাদ ইন্দ্রিয় দ্বারাই পাইয়। থাকি। ইন্ট্রিয় অবশ্তই 
ব্রঙ্ধ নহে । ভাহা হইলে “জ্ঞান” অথে ধদিজ্ঞানেক্দ্রিয়,। অর্থাৎ 
মন, চক্ষু, কণ ইত্যাদি হয়, তবে ভাহারা জড় পদার্থ, ইহা 
ইতিপুর্ষে দেখা গিয়াছে। জড়পন্ার্থ হইলেই তাহারা সাকার 
হইল। সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্ত “নিরাকার আগে, সাকার 
পরে। নিরাকার জ্ঞানের উপর সাকার প্রতিষ্ঠিত।” কোন 
ক্রমেই টকিভে পারে না। 

নগেশ্র বাবু নিশ্চয়ই জ্ঞাতব্য বিষয় অর্থে জ্ঞান শব্দ ব্যবহার 
করেন নাই। কারণ তিনি বলেন, প্জ্ঞান এই স্থুবিশল বহি- 
স্কগতের সংবাদ আনিয়। দেয়,” অতএব জ্ঞান রূপ রসাদি, 
হইলে তাহ! রূপরসাদির সংবাদ কিপ্রকারে আনিয়া দিতে 
পানে ? আর 'জ্ঞান” অর্থে জ্ঞানের ক্রিয়া দর্শন, স্পর্শন, চিন্তন 
ইত্যাদি) এস্থলে অসঙ্গত বোধ হয়। কারণ ক্রিয়া মাজ্রেরই 
কর্তা আছে ও বিষয় আছে। কর্তা, করণের সাহায্যে 


সাকার জ্ঞান ও সাকার ব্রহ্মজ্ঞান। ১৩ 


বিষয় লইয়া ক্রিয়া করেন। যেমন দর্শন একটা ক্রিয়া) দর্শন 
বলিলেই তাহার পূর্বে ডুষ্টা দর্শনেক্রিয় ও রূপ এই তিনটা বস্ত 
থাকা ধরিয়া লইতে হয়| সুতরাংজ্ঞান অর্থে যদিজ্ঞানের ক্রিয়া 
অর্থাৎ জান! হয়, তবে তাহা “আপনার সাক্ষী আপনি, কি 
পকারে হইবে? কারণ ক্রিয়ার সাক্ষী কর্তা। আর জ্ঞানের অর্থ 
জ্ঞানের ক্রিয়! ধরিয়া! লইলে, তন্দারা আমরা যে বাহা জগতের 
সংবাদ পাই, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন আধু- 
নিক ইয়ুফ্োপীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতে আমাদের জ্ঞান 
(99০6170979৮ 1079518০) হইতে ন্বতত্ত্র ভাবে বহির্জগ- 
তের কোন সত্তা নাই । আমাদের জ্ঞান আছে বলিয়া আমাদের 
নিকট বহিজ্ঞগৎই আছে। অধ্যাপক বেন (73811) ) বলেন, 

5]00015151780 5৪০ 00078 মজা লও ৪ 06০ চা00]15 0000092 
হি9ো 00706790000) 000 ৮ 021) 51302010001) 06৮140৮00০৬" 

(71715262472 770/4/ 522%০, 2. 97). অর্থাৎ আমা- 
দের জ্ঞান হইতে শ্বতন্্ বূপে বুক্ষ বলিয়া কোন পদার্থ আমর! 
জানি না, এবং আমর! যাহা জানি, তাহাই কেবল বাক্ত করিতে 
পারি। নগেন্দ্র বাবু এই মত স্বীকার করিয়াছেন বলিয়! বোধ 
হয়, কেন না তিনি বলেন-__ 

“নিরাকার ভিন্ন সাঁকারের সন্তা বৃথা । নিরাকার ভিত্তি মূলে সাঁকার 
প্রতিষ্ঠিত । আমরা নিরাকার হার! সাক।রকে জানি। সাকার জড়জগৎ__ 
এই সাকার দেহ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলের সত্তাকে দেখাইয়া দেয়? এ 
নিরাকার জ্ঞান । নিরাকার না ধাকিলে নাকার কোথায় পাইতে ?” 

নগেন্ত্র বাবু সাকারকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চান, 
কিস্তু উড়াইয়া দেওয়া তত সোজা নয়। যে সকল পাশ্চাত) 


১৪ সাকার ও নিরাকার তন্ববিচার) 


দাশনিকগণ জড়-জগতের সন্ত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র নহে বলেন" 

তাহারাই আবার জ্ঞানের ক্রিয়াতে জড়-জ্রগতের আবশ্তাকত) 

স্বীকার করেন। এমন কি অধ্যাপক (1331) বেন আমাদের 

সর্ব প্রকার জ্ঞান ঝাহিক জগৎ হইতে ভুয়োদর্শন, দ্বার! উৎপন্ন 

বলিয়া মানেন । তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, আমাদের সর্ব প্রকার 

জ্ঞান ৯০০541( উন্ছিগ্ষিক অনুভূতি ) ৪ 705০12 0- 

া আবীরিক অনুভূতি) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । (৯) আবার 

৯০75৪6100) জড়-জগতের সাহাধা ভিন্ন 00030৮120 
01770 ৫) জড় শরীর ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং 

তাহার মতে আমাদের জ্ঞান, সাকার হউক থা নিরাকার হউক, 
এই সাকার জড়-জগৎ ও সাকার শরীর ভিন্ন উৎপন্ন হুইতে 
পারে না। জ্ঞান যদি নিরাকার হয়, তবে তাহ নিশ্চয় সাকার 
জগতের (8) উপর প্রতিষ্ঠিত । 





(৮) 71781474774 21০74275440 74৮, 44. %4/. 12দেখ। 

(1) 49850050100 15 06918600500 1001700] ৮0700705510 2 
০1178 00 001501005 51206) [35010171 010) 000 20110100672 / 
17715 তা ১০৩ 71001 0৩090) 0116 ঢোম 040 9009আ৮ 
১৩7১5101৮০7 227 7৮ 27, 62/67/7145 2৮৮ 04৮5 ) 

নর্থাং বহিজ্গতের কোন পদার্থ শরীরের উপর ক্রিয়। করিলে তাহা 
হঠতে 5৫752007) উতৎ্পন্ন হয়। 


(3) 71076 ৮0৮৯০012৮0017785 ৪65 76) 076 56758002501 
1176 57505 078 15)08 টার 59010650666€0106 40061 0000%- 
1০086, 100772হ৭ ট আ টস] ৪6৮০1 01&জ052 07 135 অথীৎ 
শরীরের কোন কোন বিশেষ অঙ্গ হইতে 0)0500121050176 উৎপন্ন হয়। 

($) মমুষা শরীরও বাহ জগতের অন্তর্গত 0৩৮ 0৯ 0৫5 15 ৪ 
727 ০6০০ 01006 ৩19677606৮1 209+ 


সাকার জ্ঞান ও সাকার প্রশ্মীজ্ঞান। ১৪ 


অতএব আমরা দেখিলাম, আয্মা ঝ।ত্রদ্ধ ভিন্নজ্ঞানযে 
'র্ধেই বাবহার কর না কেন, তাহা সাকারের উপর প্রতিষ্ঠিত 
গু পাকারের পরবন্বাঁ । 

আর একটী কথা। নিরাকার জ্ঞান (অর্থাৎ ব্রহ্ম, কিংব 
আত্মা, বাআস্মার শক্তি বিশেষ ) আগে, আর সাকার (জড়) 
পরে, ইহা যেন মানিলাম | কিন্তু তাহ। হইতে আমরা এ সিদ্ধান্ত 
পাই না যে, মানুসের নিরাকার পদার্থের জ্ঞান আগে হয়, 
আর সাকার পদার্থের জ্ঞান পরে হয়) মানুষের নিরাকার 
জ্ঞানের উপর সাকার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। বস্ততঃ আমাদের 
সাকার পদার্থের জ্ঞান আগে, ও নিরাকার পদার্থের জ্ঞান পরে, 
আমাদের নিরাকার পদার্থের জ্ঞান সাকার পদার্থের জ্ঞানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্ত আমাদের সাকার বঙ্ধের উপাগন! 
ভিন্ন নিরাকার ব্রন্দের উপাসনা হইতে পারে না। এই তন্ 
বিজ্তারিত রূপে বুঝান যাইতেছে । 


মানুষের নিরাকার-জ্ঞান আগে, না সাকার- 
জ্ঞান আগে? 


এই প্রশ্নের মীমাংসার প্ররত্ত হইলে আমরা দেখিতে 
পাই, জড়-জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে আমরা কখন জীবা- 
আসর কল্পনাও করিতে পারি না। জন্মাবধি মৃত্যু পর্ধাস্ত 
আত্ম জড় শরীরে আবদ্ধ ও চতুর্দিকে জড়-জগৎ দ্বারা বেষ্টিত 
খাকে । মৃত্াক পরে ও জীবাস্মা পাপ ও পুণ্যের ফলভোগ 
করিবার অন্ত হু শরীরে আবদ্ধ থাকে । আর যদি মুক্তি হয়, 
ভবে সে আম্মা আর মাহুবের আস্মা থাকে না, এরগ্জে লীন হইর 


১৬ সাকার ও নিরাকার ভন্ববিচার | 


যায়। সুতরাং আমাদের জীবাম্বা জড়-জগৎ্ হইতে বিচ্ছিন্ন 
ভাবে না থাকাতে, আমাদের যে জ্ঞান, তাহা কখনও জড়-জগৎ 
সঙ্গস্বীয় ভিন্ন শুদ্ধ চৈভ্ত সম্বন্ধীয় হইতে পারে না। ঘি কথনগ 
হয়, তবে ভাহা আমাদের সাকার পদার্থে? জনের পরবর্তী ও 
তাহার উপরে প্রত্তি্িত। এ বিষয়ে ইউরোপীয় আধুনিক 
দর্শন-শাস্জ্ত পণ্ডিতগণও একমতাবলম্বী। [1520১105] ও 


10181000হ1 উত্তয় সম্প্রদায়ই এই মত সমর্থন করেন। তীাহা- 
দের মত নিয়ে বিবৃত করা যাইতেছে । 
মানুষের কি রকমে জ্ঞান জন্মে, এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দার্শ- 


নিকদিগের মধ্যে 12720১17100] ১০১০ বলেন, আনাদের বত 
কিছু জ্ঞান হয়, সকলই ভুয়োদশন (০3২১০7০০০) দ্বারা। 
ইহাদের মতে জড় জগৎ হইতেই আমাদের জ্ঞানের আরম্ত । 
ইন্জ্রিয়ের সাহাযো মন (17770 ) জড় জগতের চিত্র (17726 ) 
সকল সংগ্রহ ও আত্মসাত (95511011706) করে। সেই নকল চিত্র 
স্মৃতি (10001), বিচার (09৫207012৮), স্থক্মীকরণ (219509- 
০01017),বিতর্ক (39807), এবং করনা।1101:577170121)এই সকল 
মানসিক বুত্তির নাহাযঘো আমাদের সব্ব প্রকার জ্ঞান জন্মান্। 
ইহাদের মতে হুক সাধারণ ভাব (0০072110995) ও গুথবাচক 
দ্ভাব (31১50০10০95) সকল আমাদের বস্তবাচক ও বাক্তি- 
বাচক (100151008) 270 ০০0০65) জান হইতে উৎপন্ন হয়। 
স্থুতরাং বদি গুণবাচকজ্ঞান ও শপ সাধারণ ভাবস্ছচক জ্ঞানকে 
নিরাকার জ্ঞান বলা যায়, তবে ইহাদের মতে "তাহা সাকার 
ও সপ্তণ (74151021170 ০07056) পদার্থের জ্ঞান হইতে 
উৎপন্ন ও ত্বাহার পরবর্তী। ইহা দৃষ্টান্ত হ্থার। বুঝান বাই তেছে। 


সাকার জ্ঞান ও সাকার ত্রহ্মচ্ছান। ১৭ 


“সৌন্দর্য” একটী গুণবাঁচক ভাব। ইহার জ্ঞান আমাদের 
কি প্রকারে হইল ? না, নানাবিধ বিশেষ বিশেষ সাকার সুন্দর 
পদার্থ দেখিয়! বা! শুনিয়া) যথা লুন্নর ফুল, সুনার সুতি, স্থন্দর 
সঙ্গীত। “প্রেম” একটী সাধারণ তাৰ (2৩100111752) 1 ইহার 
জ্ঞান আমাদের কিন্ধপে হইল? কোন কোন নিশেষ বিশেষ 
প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বা শুনিয়!) ঘেমন কামের প্রতি তাহার 
স্ত্রীর প্রেম, গোপালের প্রতি তাহার বন্ধুর প্রেম, শ্তামের ঈশ্ব- 
রের প্রতি প্রেম ইতার্দি। বলা বালা এই সকল ব্যন্তির 
বিভিন্ন রকম প্রেম,এক একটা ভিন্ন ভিন্ন ধিশেধ বিশেষ সাকার 
ঘটন1 (117860 97 13)0চ519) দ্বারা জানা গিয়াছে । এখন 
শসৌন্দধ্য” ও “প্রেমকে যদি নিরাকার বস্ত্র বল! যায়, তবে 
ইহার জ্ঞান নিশ্চয়ই সাকার জ্ঞান হইতে উৎপন্ন ও তাহার 
উপর প্রতিষ্টিত। 

অন্য সম্প্রদায় (11101019171 9080০01) বলেন, আমদের 
সকল ভ্ানই সাকাবৰ জডজগতৎ হইতে উৎপন্ন, কেবল 
কয়েকটা নাধারণ ভাব (4685) আমাদের সহাত। তাা 
এই, দেশ, কাল ও কাধ্যকারণ ভাব (10০55 01 9197০6,01776, 
০0150 770 ০05০0) গণিতের হ্বতঃপিদ্ধ প্রতিজ্ঞা সকল 
(75028 01 2000150105065) 5 পাপ পুণ্যের ভাব 00985 ০6 
৮ 210 970) 5 ঈশ্বর বত্বন্ধীর ও আম্মার অবিনম্বরত্ 
সম্বন্ধীয় ভাব (1995 ০1০০৫ 2710 1700009165110 01 9081)+ 











্* ০৮71151006 21620 1555 0600৮ 00701508005 05109৯1% 
20017160177 075 00005801007 ১1006200506 070০7161609 
০০171506015 0106 1070119501010615 00050 ০076710 0167062785 ৩৮০৯০ 


১৮ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার । 


ইহার বলেন, আমরা এই সকল ভাব জগৎ হইতে পাই না, 
এবং ফড়লগতে আমাদের এই সকল ব্বিয়ের জ্ঞান, আমাদের 
ইহাদের সপু্ধী: বহজাত ভাব হইতে উতপনন। নগেন্ত্র বাবু 
বোর হয় এহ মহারলগথী, কারণ, তিনি বলেন, সাকার জ্ঞান 
নিরাকার ভ্ঞ।নের উপর শিউর করে। হিন্দুবাও [11001019701 
5০18 এই মত আকার করিতে কোন আপত্তি করিতে 
পারেন না, কারণ হাহারা জীবাগ্রার পুর্বা জন্ম স্বীকার করেন। 
কিছ্ট এস্ডলে ভব 71৩৫) ও জ্ঞান (05795198০) এই দুইটার 
পাথকা বৃঝিতে হইবে! মনে কর “ঈন্বর আছেন” এই একটা 
ভাল (থুচ বা নংঙ্কার আমার মনে শৈশব হইতেই আছে; 
যখন আনার আজান হয় নাই, ঘখন আনি কোন বস্বর বিচার 





করিতে পারি নাই, তখন ৪ (*) ইহা গামার মনে সংক্কারাবস্থায় 


117 00701711571 200)101) 2 
17171 1 (8 ও 
(৮0010 


০50৮ টেত0)0105007106506 913206 
110৩2১10105 0 উ00)20005 3 0৩ 015000- 
৭. উট 2117৩100255 92 (50 22000 000003020211োত৮ 
-2)8470877-1442/ 57417 ১1/17/২722 £, 277 








(৯) শিশ্ন আমাদের কোন জান জন্মে না। এ বিষয়ে 17]1671১ 








মান 00801007,15 [১0স৭]110 011) 00০08 ৪0 80002) 
[সাচার গত হ000006 00608098100 002007 
চামা  17017 5127 ০২%71702 7772৮ 22545 8৮471421275 
1171 নাও 554 ৬৫7৮ 2/ 20722 2716762%0৮, 
01১6 77%4 14:/৮4407 6) 27৮০৮৮৩০227 276 ০৮০৮ 
2৮747 ৫০৮4৫068461 2771 ০৮4275172৮৮ 2৮০ ৮০ ৫2282 
77925. 3741477 ১০।781/64 ৮:20 1101, ৫৫2০৮ 22456 58025 8৩ 
নিনিএত 3100 ৮4৫2৮ 9৫1 27216 ০57/4,7%: 21 %%/714/%6458529%৬- 
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সাকার জ্ভান ও সাকার ব্রক্মত্কান। ১৯ 


ছিল। কিন্তু বন আমারৎদ্রান হইল, ধথন মামি এক বস্ত হইতে 
অন্য বস্ত চিনিতে পারিলাম, তখন এই সংস্কার জড়জগতের 
সাহাব্যে পরিস্ফ,ট হইয়া আমার ঈশ্বর সনব্ধীয় ভ্ঞাণে পরি 
ণত হইল, তএব ঈগর সম্বন্ধীয় কঙ্ধেকটী ভাব (যেন হাহার 
অস্তিত্ব প্রভৃতি) ধেন আনাদের স্বভাবজাত বলিয়া মানিলাম, 
কিন্ত আমাদের সেই ঘঞ্ল ভাবের যেভ্ঞানে কা ধারণায় পরিণতি, 
তাহা ভ্রারোদর্শন (০১1১০71০1০৩) দ্বারা স্টৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে 
কোন ঘংশয নাই । এখন ঈশ্বর মন্বন্ধীর ভাব নিরাকার হই- 
লেও ঈশর পশ্বন্ধীয় স্রান বা ধারণ! থে নিরাকার, তাহা কে 
বলিতে পারে? ঈগররের অস্তিত্ব একটী ভাব বা সংস্কার; তাহা 
নিরাকার যেন মানিলার, কিন্তু হাহার অস্তিত্ব চিস্কা! করিতে 
হইলে যে, আমি নিরাকার পদার্থের চিন্তা করি, তাহাঁ কে 
বলিতে পারে? বাশহারিক জগতে আমরা বস্ত ও জাতি বাদ 
দিয়া কথনও দেশ ও কালের (6070; জ্ঞান লাভ করিতে পারি 
না। গণিত শান্দ্রের স্বতঃপিদ্ধ গ্রচিন্তা সকল প্রথমত বিশেষ 
বিশেষ বস্তর গতি প্রয়োগ দ্বারাই দুই হয়, ও পরে বিশেষ 
বিশেষ দৃষ্টান্ত €০০170190৩ ৫১:৪1010 ) হইতে তাহাদিগকে 
(25109151159) সাধারণ ক্ুত্রাকীরে গ্রথিত করা হয়। 
পাপ ও পুণোর 'প্রভেদ আমরা আমাদের বিশেষ বিশেষ 
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বোধ হর, এ কথায় কোন 170510605115 আপত্তি করিতে পারেন দা )। 


২০ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার | 


কার্যেই (041৮0০৭12০৮) দেখিয়া থাকি। সেই রূপ 
ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ভাব বা সংস্কার সকল (1৩85), আমাদের 
সহজাত হইলেও, আমরা প্রথমতঃ জগতে তাহাদের প্রকাশ 
দেখিয়! তাহাদের জ্ঞান লাভ করি। জগৎবাদ দিরা আমর! 
ঈশর সঙ্গী কোনজ্ঞান লাভ করিতে পারি না। (*) এত- 
সিন ভাহার বঙ্ন্ধায় জ্ঞান আমাদের হইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত 
মানুষ ঈশ্বর মন্বন্দীর ধত জ্ঞান লাভ করিতে পারিরাছে, তাহা 
এই তিনটা ভাবে পীমাবন্ব_-তিনি জগতের স্থ্টিকর্, তিনি 

জগছের পালনকর্তা, এবং তিনি জগতের সংহারকর্ভা। এই 
জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে নান্ধৰ ঈথরকে আনিতে পারে নাই, 
কথন পারেগু না। ঘি পারে ও যথন পারে, তখন মা আর 





মলে এ অনুষ্য শহলেরীর জগতের বাতি ধরা হইল । 





+ ব্রক্গাক যে তাং প্রান মনন্তং বলা হয়, ভাঠও এই জগতের জ্ঞানের 
উপর নির্ভর করিয়া। এহ গড় ।হ হইতে ঠাহ।র ্ষপ মম্পুণরূপে বিভিন, 
এই বাকা দ্বার! ইহ প্রকাশ হয়। জগ মিথা। ব্রন্ম নান জমত অজ্ঞান 
অ্থ।ৎ সায়ানয়। তিনি জন জগত সান, ক্ষ ; তিনি 'অনপ্তন্ণ ; স্তর।২ 
ব্রকমন্বদ্ধীয় 'সতাঃ জ্ঞান মনস্থম আমাদের এই জ্ঞান ও জগৎমূলক, সাক।র 
আগতের উপর এতিছিত। প্রনন্চ শ্রুতি বলিতেছেন, ব্রঙ্গ “অস্ভুল মনণুহম্বম 
দীঘম লোহি হমন্েছমচ্ছ।য়মতমোহবাযুন।কাশমসঙ্গমরস মগন্ধম চক্ষু্ষমশ্রো ত্র 
হহাগমনোইভেজক্কম প্রণম মুখমমাত্রম্ণ অর্থাৎ তিল্গি জুল নহেন, তিনি সুল্ম 
নেন, ভিনি ভুল নুছন, ভিনি দীর্ঘ নহেন, তিনি লোহিত নহ্ছেন, 
তিনি তল নহেন, আকাশ নছেন, সঙ্যুক্ত, নহেন। রসযুক্ নহেন. 
ছায়ামুক্ত (অলোক) নছেন, আবার অদ্ধকারও নেন; তিনি বাধু 
নছেন, গম্ধযুক্ত নেন, চক্ষুযুক্ক নহেন, কর্ণবুত্ত নহেন, বাকযুক্ত নেন; 
গাহারমন নাই, তেজ নাই, পণ মাই, সুখ নাই; তীহার কাহারও 


সাকার জ্ঞান ও সাকার ত্রহ্মঙ্ঞান। ২১ 


মানুষ থাকে না, তাহার তখনকার জ্ঞান আর মানুষের জ্ঞান 
নহে, তখন সে ঈশ্বর বা ব্র্ধ হইয়া যায়। তবে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় 
একক্প তার্কিক জ্ঞান (11১৩09706109] 01 9195000120৩ 15109৬/- 
1০08০) হইতে পারে ) যেমন নগেস্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পড়িয়া ঈশ্ব- 
রের নিরাকারত্ব সঙ্বন্ধেজ্ঞান জন্মে। কিন্তু তাহা প্রর্কৃতভ্ঞান 
নহে । কার্যকালে সেজ্ঞানের কোন উপকারিতা নাই। সে 
জ্ঞান লইয়া আমর! ঈশ্বরের উপাসনা, তাহার ধ্যান, ধারণ! 
করিতে পারি না। অতএব আমরা দেখিলাম, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় 





সহিত তুলন! হয় না। এস্লেও ব্রঙ্ষদ্বকপের জ্ঞান জড়জগৎ হইতে উৎপন্ন 
বলিয়! দেখান হইতেছে, কিছ্ত তাহ11১950০ প্রণালীতে না হইয় 1368201৩ 
প্রণালীতে। ঈখর জগতের সৃষ্টিকপ্! বলিলে, ঈশ্বর সন্বদ্ধে 09910$6 জ্ঞান 
হইল, ব্রঙ্গ জগতের কোন বস্ত্র ন্যায় নহেন, ইহা বিলে তাহার সম্বন্ধে 
7682৮৬৩ জ্ঞান হইল । কিন্তু এই উভয় প্রকার জ্ঞানই জগতের উপর 
প্রতিঠিত। 
এই জগতে জ্ঞান আছে বলিয়াই, আমর বঙ্ধকে জ্ঞানময় বলি, একধ। 
নগেন্দ্র বাবুও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন । ধিশ্ধ জিজ্ঞাসা” প্রথম খণ্ডে 
“মনুষ্য পরমেখ্বরকে জানিতে পারে কি ন1? এই প্রবন্ধে ঘড়ীর দৃষ্টান্ত দিয়া 


তিনি লিখিয়াছেন__ 
"আমর! তিনটা ঘড়ীর কল্পনা করিব। প্রথম ঘড়ী পোত্বলিক, দ্বিতীয়টা 


একেশ্বরবাদী ; এবং ভৃতীয়ট! অজ্ঞেয়তাবাদী। পৌঝুনিক গড়ী বলিল,-- 
আমাদের যিনি স্ৃষ্টিকশ্রী, তিনি একটা বড় খড়ী; আমাদের যেসন প্প্রিত চক্র 
প্রভৃতি আছে, ভাহারও সেইরূপ আছে; আমরা ধেমন সর্বদ। টিক টিক 
করিতেছি, তিনিও সেইরূপ করিতেছেন; আমরা যেমন দুইটা কাট। স্তায়া 
সময় ঠিক করিয়! দি, তিনিও নেইকপ করেন । 

একেশ্বরব।দী ঘড়ী এ কথার প্রতিবাদ করিয়। বলিল,--এরূপ বল! অত্যন্ত 
যুজতবিরুদ্ধ। আমাদের ধিনি নির্ধাক্কা, তিনি আমাদের নতই ঘড়ী, এইরূপ 


২২ সাকার ও নিরাকার তন্ববিচার 1 


গ্রক ত জ্ঞান (7921120908৯ 0159560 6০ 920012115 
101০10086) আমাদের জগতের জ্ঞানের সহিত না হইয়! 
হইতে পারে না। এখন আমরা দেখিব, এই জগভের জ্ঞান 
আমাদের পাকার বলিয়া, আমাদের ঈপ্ধর সম্বঙ্গীর জ্ঞানও 
সাকার না হইয়া পারে না। ঈথ্বর সম্বন্ধীপন জ্ঞান যদি কখনও 
নিরাকার হয়, তবে তাহা এই সাকার জ্ঞানের পরবর্তী ও 
তাহার উপব্র প্রতিষ্ঠিত । 





শ্রিং প্রতি বিশষ্ট, ইহ! অত অনঙ্গত কথা । তবে যখন দেখিতেছি যে, 
আমাদের মধো অটল কোল বিদামান রহিয়াছে, তখন একথা বলিতে 
হইনে দে, নাদের নিপ্মাতারজ্ঞন আছে। কোৌশলেই জ্ঞান প্রকাশ পায়, 
নিন্মাত| অবশ্যই জানবিশিষ্ট |” 

আমাদের অজয় ভাবাদী ঘড়ীর কথায় কাজ নাই। একেশ্বর বাদী 
ঘটী-পিজের মধ্যে "জটিল কৌশল” দেখিয়। মনে করিতেছে “আমাদের 
নিঙ্বাতাজ্ঞানী।" বূপক ভাঙ্গিয়া বলিলে, আমরা মনুষ্য শরীর ও জগতে 
আমনের কায্য দেখিয়।ই অনুমান ক্র “দশ্বর জ্ঞানময়'”। এতন্ডিন্ন আমাদের 
ঈশ্বরের যে জ্ঞান আহ্ছ, ভাহ। জানিবার কোন উপার নাই। সুতরাং আস 
দের ঈশ্বর সনথন্দীয়জ্ঞান অর্থাৎ আমরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে 
পারি, ভাহা এই সাকার জগচের উপর প্রতিন্তিত ও সাকার জগতের 
পরবর্তী । 

অ(র একটা কখা। প্রকৃত পক্ষে, “পৌত্তলিক ঘড়ী” ও পএকেশ্বরবাদী 
ঘ্ী” উভয়েই এক রকম যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন। "একেস্বরবাঁদী ঘড়ী” 
মনে করিবেন ন! ঘে. ভিনি এই যুক্তি দ্বারা "পৌত্তলিক ঘড়ীকে” পরাস্ত করি- 
লেন। পৌস্তলিক ঘড়ী তাহার নিশ্মাতাতে যেমন তাহার নিজের শপিং, চক্র, 
টিক টিক শব্দ প্রশ্বতি আরোপ করিতেছে, একেখরব(দী খড়িও তেমনি 
তাহার নির্াীতাতে ভাহার নি:জর জান শক্তি আরোপ করিতেছে । 


সাকার জ্ঞান ও সাকার ব্রহ্গজ্ঞান। চক 


জগৎ বলিতে ছুইটী বস্তর সমষ্টি বৃঝায়। এক স্থৃল বা জড 
জগৎ (0805781৮০11) 1 দ্বিভীয হৃপ্প বাআধ্াত্মিক জগৎ 
(01৩701 5০11৭11 আমরা প্রথমে দ্েখিব, স্থুল জগতে মানা, 





রূপক ভাঙ্গিয়। বলিলে, ব্রঙ্গে যেমন আকারাদি নাই, ,তমন জ্ঞানও নাই। 
কীরণ সকলেই জানেন, আমর! যাহাকে জ্ঞান বলি, তাহ! একটা আপেক্ষিক 
ছ্ৈত ভাৰ 1012115৩ 1৭102 ; জ্ঞান বলিলেই তাহার সঙ্গে অজ্ঞান আসে। 
আমাদের অক্ঞ।ন আছে বলিয়াই, আমাদের জ্ঞান আছে। অজ্ঞ।ন ন! খাকিলে 
জ্ঞান খকিতে পারে না। কিন্তু ব্রঙ্গ সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে জ্ঞান, অজ্ঞান 
সকলই রাখিয়া যাইতে হয়। 
শ্তি বলিতে.ছন-- 


শ্যত্রহি ছ্বৈভমিব ভবতি তদিতর ইভরং পগ্যতি ভিতর ইতরং জিপ্রতি 
দিতর ইতর' রসয়তে তদিতর ইত্তরমভিবদতি ভিতর ইতরং শৃণোতি 
হদিতর ইভরং মনুতে তদিতর ইতরং স্পূশতি তদ্দিতর ইতরং বিজানাতি। 
যত্র ত্বস্ত সব্বমায্মৈবতৃত্তৎ কেন কংপশ্টেত্তৎ কেন কং জিত্রেত্তৎ কেন কং 
রসয়েত্তৎ কেন কমভিবদেত্তৎ কেন কং শূনুয়ান্তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন 
কংস্পৃশে্তৎ কেন কং বিজানীয়াদ। যেনেদং সর্ধং বিজানাতি তং ক্কেন 
বিজানীয়াৎ 2” 


অর্থাৎ ঘতক্ষণ পরমান্া হইতে অন্য পদার্থকে ভিন্ন বলিয়া! বৌধ থাকে, 
নের্খাং বপন দ্বেত জ্ঞান থাকে) ভতক্ষণ একে অন্ককে ভিন্ন বলিয়া দেখে, 
ভিন্ন বলিয়া স্রাণ করে, ভিন্র বলিয়া আম্বাদন করে, ভিন্ন বলিয়| বলে, ভিন্ন 
বলিয়া শরণ করে, ভিন্ন বলিয়া মনে করে, ভিন্ন বলিয়া স্পর্শ করে ও ভিন্ন 
ৰলির়া জানে । কিন্ত বখন সকলই পরমাস্্া এই অগ্বৈতবোধ হয়, তখন এই 
সকল দশনি, স্পর্শন। শ্রবপাদি কিছুই থাকে না, তখন কোন জ্ঞানই থাকে না, 
কারণ কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহাকে স্বাপ করিবে, কে কাহাকে আস্থা" 
দন করিবে, কষে কাহাক্ষে বলিবে, কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাছাকে 


২৪ সাকার ও নিরাকার তন্ববিচার। 


দের ঈশর সবন্ধীক্স জ্ঞান সাকার ন1 হইয়া নিরাকার হইতে 
পারে না। পরে আমরা দেখিব, হুঙ্ষম জগতে আমাদের ঈশ্বর 
মধ্বন্ধীয় জ্ঞানও সাকার না হইয়া, নিরাকার হইতে পারে না । 





মনন করিবে, কে কাহকেম্পর্ণ করিবে, কে কাহকে জানিবে? যাহার দ্বার! 
লকলকে জান। যায়, তাহা কি প্রকারে জানিবে? 
এই শ্রতিবাক্য অনুবাদ করিয়। পঞ্চদশীকার বলিতেছেন,__ 
“ভূতে বপত্তে পুরাতৃন। ত্রিপুটাদ্ধে ত-বঙ্জনাৎ। 
ক্ঘাতৃজ্ঞাদ-গেয়গপ। ত্রিপুটা প্রলয়েহিনে! ॥ 
১১ পরিচ্ছেদ, ১৪ 1 
অর্থ।ৎ হ্টির পুর জাত) জেয় ও জ্ঞানঝপ ত্রিপুটা বজ্জন হেতু কেবল 
সুমা মাত্র বিদ্যমান থ।কেন। প্রলয়েও নেই ত্রিপুটা থাকে ন। হতরাং 
এর্গী্থরূপে জ্ঞান নাই । ষেনন অআকারও নাহ, তেমন জ্ঞানও নাই । যেখানে 
অ।কার (গং) সেখানেই জান। আকার ও জনের সহিত অভেদ সম্বন্ধ। 
সেই অস্ত বক্ষ হইতে পৃথক বস্ত্র যে হধর (অথাৎ জগৎ্-নংলিষ্ট ব্র্ধ) 
ঠাহাতে আস আছে, আবার আকারও আছে। ন্ুতরাং একেশ্বরবাদী ঘড়ী 
যখন তাহ।র নিশ্মাতাতে তাহার নিজের জ্ঞান আরোপ করিল, তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে ডাহা প্রিং চক্রও আরোপ করিল, কিন্তু মনে মনে, প্রকান্তে 
শহে। মে প্পৃং চক্ষেই জ্ঞানের কাঘা দেখিতেছে, অন্য কোথায়ও সে জ্ঞান 
পেশিতে পাএে নাঃ যখনই মে জ্ঞানের কথ। ভাবে, তথনই সে ম্পৃং চক্রের 
কথা ভালে । হতরাং জ্ঞান ভাবিতে হইলে অবশ্ই তাহ।কে ম্পৃং চক্র ভাবিতে 
হহবে। অতএব তাহার নিশ্জাহাতে জ্ঞান আছে, ইহা তাহ।কে ভ!বিতে 
হইবে, ভাহাতে শপিং চক্তও আছ ইহা তাহাকে জাবিতে হইবে। 


জড়জগতে ব্রন্গাজ্ঞান সাকার । 


ইযুরোপীর দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলেন, আমরা স্থুগ জগতে 
জাতিবাচক (০0120160) বস্তর জ্ঞানলাত করিতে অত্যাস ন! 
করিলে, কখনই গুণবাঁচক (205079০0 বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে 
পারি না।' আমাদের কোন গুণবাঁচক বস চিন্তা করিভে 
হইলে, সেই জাতিবাচক বস্ত্র চিন্তায় অভ্যস্ত না! হইলে, তাহ! 
পারা যায় না। বৃক্ষত্ব সন্ধে জ্ঞান জন্সিবার পূর্বে বৃক্ষের 
জ্ঞান জন্মা আবশ্যক । একটী বালকের জ্ঞান হওয়া অবধি, সে 
বৃক্ষই দেখিতেছে; বৃক্ষত্ব কি, সে তাহা প্রথমে বুঝিতে 
পারে না। ষখন তাহার জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে, বখন সে নানা- 
রকম বৃক্ষ দেখিয়া তাহাদের সাধারণ গুণ, ভাব বা ধর্ম 
ৰুঝিতে পারিবে, তখনই লে বৃক্ষত্ব কি, তাহা চিন্তা করিতে 
পারিবে, বৃক্ষত্ব স্বন্ধে তাহার জ্ঞান হইবে। এবং পূর্ব অভাাস 
বশতঃ বৃক্ষত্ব চিন্তা করিতে হইলেই তাহাকে একটী বিশেষ 
(7701510ম51) বৃক্ষের বিষয় চিন্তা করিতে হুইবে। বৃক্ষ বাদ 
দিয়া কথনও সে বৃক্ষত্ব চিন্তা করিতে পারিবে না।* অতএব 
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ত 


২৬ সাকার ও নিরাকার তস্ববিচাঁর । 


দেখা! গেল, আমাদের গুণবাঁচক পদার্থের জ্ঞান জাতিবাচক 
পদার্থের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, ও তাহ! হইতে অতিক্ন- 
ভাবে অনুভূত হয়। এখন যদ্দি গুপবাচক পদার্থকে নিরাকার 
বল! যায়, তবে তাহার জ্ঞান, সাকার জাতিবাচক পদার্থের 
জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা প্রমাণিত হইল । এখন এই জড় 
জগন্তে, ঈশ্বর সন্বস্কীয় জান,হয় জাতিবাচক বস্তর সহিত মিলিত 
হইয়া হইবে, না হয় গুণবাচক বস্তর সহিত মিলিত হইয়া! 
হইবে। এই উভয় প্রকার জ্ঞানই সাকার) সুতরাং জড় 
জগতে ঈশ্বর সন্ন্ধীয় ্কানও সাঁকারই হইবে । এখন কয়েকটা 
চৃষ্টান্ত দিতেছি। 
নগ্েন্্র বাবু একস্থানে লিখিয়াছেন, “নিরাকারবাদীর কি 
খবলম্বন নাই? একথা কে বলে? সাকারবাদীর অবলম্বন 
ক্ষুদ্র একটা প্রতিমূর্তি, নিরাকারবাঁদীর অবলম্বন অথিল ব্রহ্মাণ্ড, 
বঙ্গা্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ। রি চর হু 
শিশুর সরলতায়, নিরুপম মাভ়ৃগেহে, সাধবী সভীর পবিত্র প্রেমে 
তক্তজনের ভক্তিরঞ্জিত মুখত্রীতে, সাধু মহাত্বার নিষ্ষাষ ধর্ম্মান- 
ষ্টানে যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের প্রেম ও পবিত্রতা! দেখে নাই, সে 
কিছুই দেখে নাই ! সকলই তাহার পুজার আয়োজন” 
(*সাকার ও নিরাকার উপাসনা” ১১ পৃষ্ঠা) 
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ছ্াশনিক্গণ এই মতের সমর্থন করেন। বাছলা ভয়ে তাহাদের 
অন্ধ উদ্ধত হইল না। (88155 2155:2) 95৫ 11০81 5016205 এর 
পরিশিষ্ট দেখ )। ্ 


জড়জগতে ব্রহ্মজ্জান সাকার । ২৭ 


এখন কথা হইতেছে, নগেস্ছ্র বাবু এস্থলে যে কল নিরা- 
কার ত্রহ্গ-পৃজার অবলম্বনের কথ। বলিলেন, তন্বরা নিরাকার 
অক্ষজ্ঞান হর, না সাকার ব্রহ্ষভ্তান হয়? নগেক্ছ বাবুধষেনকল 
অবলম্বনের কথা উল্লেখ করিলেন, ইহার মধ্যে কতকগ্লি 
জাতিবাচক পদার্থ, (বেমন, “জঙ্ধাপ্ডের অন্তর্ণত প্রত্যেক পদার্থ+ 
যথা-_“চন্্র, সূর্য্য, তৃণকণ!, বটবৃক্ষ, বাপুকাকপা,* ইতামি); 
আর কতকগুলি গুণবাচক পদার্থ, যেমন শিশুর সরলতা, মাতৃ- 
লহ, প্রেম প্রভৃতি । উপরে যেকপ বুঝান হইয়াছে, তাহাতে 
আসাদের এই সকল জাতিবাচক ও গুণবাচক পদার্থের জান 
অবশাই সাকার। ভাহাদের মধ্যে বে বঙ্গজ্ঞান, বর্গর্শন হব, 
তাহাও সাকার ব্রক্গজ্ঞান ও সাকার ব্রহ্গদর্শন। 


এই জগতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোরম, যাহা 
কিছু তেজস্বী, তাহাই বিশ্বপতির কথা শ্ররণ করাইয়া দেয়। 
তাহাদিগের মধ্যে আমর! সেই “আদিতা-বর্ণং তমনঃ পরন্তাৎ” 
পরম পুরুষের দিব্যসুর্তি দর্শন করিতে পারি । কিন্তু তাহাদের 
মধ্যে তাহাকে দেখিতে হইলে, আমরা কখনও তাহাদিগকে 
ৰাদ দিয়! কেবল তাহাকে দেখিতে পারি ন। তাহার সহ! 
এই সকল জড় পদার্থের সহিত মিলিত ভাবে দেখিতে পাট । 
এই সকল পদার্থের সহিত মাখামাখি ভাবে তাহাকে চিস্ক! 
ফরিয়া থাকি। ইহাদের আকার, অবয়ব, বর্ণ প্রভৃতি গুণের 
সহিত মাখামাখি ভাবে ঈশ্বরের সত্তা আমর! অন্থভব করি। 
এই সৌনরধ্যলার দ্গতের সহিত মাথামাথি ভাবে, অভেদন্ধপে 
তাহাকে দর্শন করিয়া, আমরা বলি, “আহা, তুমি কি সুর 1” 
এ জগতে প্রবাহিত ছর়া-আ্োতশ্বতীর বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিয়। 


২৮ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার 


আমরা বলি,_-“আহা, তুমি কিরূপ দয়ালু!” এই জগতের 
সৌন্দধ্য, জগতের দয়া, জগতের প্রেম, জগতের পবিব্রতার 
সহিত তাহাকে একীভূত 399:308৩৭) মিলিত দেখেন বলিয়া, 
ভক্তগণ তাহার সোন্দর্য্য, দয়া, প্রেম ও পকিভ্রতার জয়-ঘোষণ? 
করেন। তিনি স্বব্ষপতঃ নিগুন হইলেও, আমরা জগতের 
গুণ সকল তীহাতে আরোপ করিক্মা বলি, তিনি দগুণ। তিনি 
বস্ততঃ নিরাকার হইলেও, সাকার জগতের সহিত তাহাকে 
আমরা দর্শন করি বলিয়া, তিনি আমাদের নিকট সাকার। 
এখন এই সকল জড় পদার্থের আকারাদির সহিত মাখামাখি 
ভাবে ঈশ্বরের চিন্তা ও উপাসনা, এবং প্রতিমার আকারাবয়ূৰ 
ও রূপের মহিত মাখামাখি ভাবে ঈশ্বরের চিস্ত। ও উপাসনা, 
এই উভয়ের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। স্থতরাং প্রতিম! 
পুজা পৌত্তলিকতা হইলে, নগেন্্র বাবুর এই নিরাকার উপা'- 
সনা পৌত্তলিকতা। ন! হইৰে কেন ? 

যদি বল, আমি এই সকল সাকান্গ জড় পদার্থের সহিত 
মাথামাধি ভাবে ঈশ্বরকে দেখি না, জড়-জ্গতে তাহার স্ৃষ্টি- 
কৌশল অবগত হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দেই। কিন্তু তাহা 
হইলেও তোমার ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান, জড়ঙরগত হইতে উৎপন্ন 
হইল, জড়-জগৎ আছে বলিয়! ভুমি দিদ্ধান্ত করিলে, ইহার এক 
জন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আছেন। জড় জগতের স্থপ্টি-কৌশ ল, 
ভবিষাৎ্-দৃষ্টি দেখিয়া! তুমি জ্মমান করিলে, ইহা! ঈশ্বর সৃষ্টি 
করিয়াছেন। ম্বতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান ব। ধারণা জড়-জগৎ 
হইতে উৎপন্ন হইল, নিরাকার ঈশ্বরের জান সাকারের উপর 
নির্তর করিল। অবশ্য ঈশ্বরের অস্তিত্থ সনব্ধীর সংস্কার (1092 ) 


জড়ঙ্গগতে ব্রহ্ম জ্ঞান সাকার। ২৯ 


ধীঁজভাবে তোমার পূর্ন হইতেই ছিল, কিন্ত তাহার চ্ঞান 
(5110৮1002০) ূপে পরিণতি এই সাকার জড় জগতের উপর 
নির্ভর করিল। 

আর একটী কগা। নিলাকার উপাসনার আর্থ ঘদি কেবল 
ধনাবাদ দেওয়া হয়, মার এই সকল বঙ্গাের পদার্থ যদি কেণগ 
ঈএরের স্মারক চিক্গ মাতে পর্ণাবসিত হয়, তবে সে উপাপনার 
দ্বারা একটা মৌখিক আড়গ্গর (6)17010) রক্ষি 5 হইতে পাবে, 
লিন্ক ভদ্দার! হাদয়েল তুপ্টি হয়না । এ সরোনরে প্রক্ষ,টত 
পন্ম-পুষ্পটী দেখিয়া, তাহার লৌন্দর্ধো মোহিত হইয়া, আমার 
ঈপ্নপ্পনের কথা মনে পড়িল, আমি তাহার উপাননা করিলাম, 
পহে ঈশর, তুমি ধন্য, কেন ন| তুমি এই পুষ্পটীকে সগ্গি 
করিয়াছ”। এখানে কেবল এই পুশ্পের সহিহ ঈশ্বরের 
কার্গা-কারণ সম্বন্ধই মনে পড়িল, আমি অন্থমান হার বুণি- 
লাম, ঈশ্বর ইহার সৃষ্টিকর্ভা, এজনা তাহাকে ধনাবাদ দিলাম । 
ইহাতে মৌখিক উপাপনা হইল বটে, কিন্ত হৃদনের তৃপ্সি 
হইল কৈ? যতক্ষণ এ পদ্মপুষ্পের পৌন্দর্যে মোহিত হইন। 
আমি আত্মহারা না হইব, যতক্ষণ এ পদ্ম-পুষ্পকে নেহ 
অনন্ত বিশ্বব্যাপী দৌন্দর্ধ্-প্রধাছের একটী তরগ্গ বলিয়। ন। 
দেখিতে পারিব, যতক্ষণ পধ্যস্ত এ স্ন্গর-পদ্মপুষ্পে, সব্বলোন্দ- 
ধেোযর আকর শ্রীশ্রীজগন্মাতার মুখশ্রী। শ্রতান্ষ করিতে ন। 
পারিব, ততক্ষণ আমার হৃদয়ের পিপাসা মিটিবে কিন্ধপে ? 
এই ,বূপে একটা দিবাকান্তি নারীমুর্তি দেখিয়া, তুমি 
তাহার সৌন্বধ্যে যুদ্ধ হইলে, তোমার ঈশ্বরের কথ। মনে 
পড়িল । তুমি বলিয়! উঠিলে “হে ঈশ্বর, তুমি ধনা, ধন্য 


৩৪ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


তোমার শিলপ-নৈপুণ্য, যেহেতু এই অনুপম রমণী-মুর্তি তোমার 
হস্তে নির্ষিত হইয়াছে |” এখানেও এই রমণী-মুর্তি দেখিক্বা 
কার্দ্া-কারণ সঘন্ধ-দ্বারা তাহার কর্তাকে তুমি অন্থুমান করিয়া 
ধনাবাদ দিলে, কিন্তু এই ধন্যবাদ দেওয়ার পুর্বে তোমার 
চিন্ত ঈশ্বর হইতে যত দূরে ছিল, ধন্যবাদ দেওয়ার পরেও 
ততটুকু দূরেই রহিল, এই ভাবে রমণী-মুর্তি দর্শন দ্বারা তোমার 
চিত্তের বিশেষ কোন উন্নতি হইতে পারিল না।* তুমি এই 
বমণী-মূর্তিকে কেবল একটা রমণী-মূর্ভি বলিয়া দেখি তাহাতে 
মঞ্চ হইলে, কিন্তু আমি তাহাতে আর এক সত্তা দেখিনেছি। 
এই নারী মূর্তি বাহার্‌ সত্তায় সন্তাবভী, বাহার অবলম্বনে অব- 
স্থিতা, বাহার সৌন্দর্্যচ্ছটার কণামাত্র পাইয়া ইহা ন্গন্দনী,-_ 
এই রমণী-মূর্দি ঘাহার মাতৃভাবের স্থল অভিবাক্তি, যিনি 
এই রূমণীর ছলে জগতে সাক্ষাৎ মাতৃরূপে বিরাজমানা, আমি 
সেই বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের জননীকে এই বূমণীতে আআনেদরূপে প্রতাক্ষ 
দেখিতেছি, দেখিয়া, মাঁতাকে সম্মুথে পাইয়া, প্রণাম করিতেছি, 

প্য! দেবী মব্বভূতেষু মাতৃর্ূপেণ সংস্থিত।। 

নমস্্সো নমন্ডৈদ্য নমন্তসো নমোনমঃ ॥ 

বিদাত সমন্থাতব দেবি ভেদাঃ 


স্িয়ঃ সমন্তাঃ সকলা। জগৎ্চু। 








* ঈশ্বরকে জগতের সহিত মাধ।মাপি দেখিতে অভাঁদ না করিলে, অর্থাৎ 
অঙ্গ কথায় জগতের কপ ও গুপাদি ঈশ্বরে আরোপ করিয়া তাহাকে সাকার 
ও সগণস্ভাবে উপাসনা করিতে অভ্যাস মা! করিলে যে ভক্তিল।ভ হইতে 
পাবে না, ভাহা পঞ্চম অধাযে। ভক্তিযোগ্গের বিশেষ বিবরণে ব্যাখ্া। করা 
কৃহল। 


জড়জগতে ব্রহ্মজ্ঞান সাকার । ৩১ 


ত্বয়ৈকয়। পুরি তমন্বয়ৈতৎ 

ক।তে স্তণিঃ শতবাপরা পরোজিত 6”--চতীক। 
উপরে জাতিবাচক পদার্থে সাকার ঈত্বর-চিগ্রার কথ! 
বলা হইল। এইরূপে, গুণবাচক পদার্থে, যেমন, "শিশুর 
সরলতায়” ঈগরের চিন্তা করিতে হইলেও, আমরা পৌস্ব- 
লিকতার হাত এড়াইতে পারি না। পূর্বে দেখান হইয়াছে, 
বক্ষত্ব চিন্তা করিতে হইলে, অবশ্যই বৃক্ষ চিস্তা করিতে 
হইবে । “শিশুর লরল তা” চিন্তা করিতে হইলে সাকার 
সাবয়ব শিশুর মুবশ্রী, কিংবা তাহার সরপতাবাঞ্জক কোন 
বিশেষ (5০91701০0০) কাণ্য-_চিত্র (0১1০0016) অবশ্যই চিন্তা 
করিতে হইবে। এবং সেই “দরলতায়” ঈশ্বর চিন্তা! বরিতে 
হইলে, শিশুর মুখাবয়ব দেই ঈগর চিন্তার পক্ষে অবশাই মনে 
রাখিতে হইবে। অতএব ইহাও প্রিমাতে ঈশ্বর চিস্তার ন্যায় 

সাকার উপাসন! বা পৌন্তপিকতা হইল । 
এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, হিন্দুর প্রতিমাপূজা ও 
নিরাকারবাদার জড়জগত সাহায্যে ঈগ্রের উপাপন। এক নহে। 
কারণ, হিন্দু মূর্তিকেই পুজা করেন, আর ব্রাহ্ম জড়বন্তর 
সাহায্যে নিরাকার ব্রঞ্ধকে পুজা করেন। কিন্ত আমি জিজ্ঞাসা 
করি, হিন্দু ষে ঈশ্বরকে ভুলিয়া কেবল জড়-মুর্তির পুর্ন! করেন, 
হহা কে বলিল? ক্ষুদ্র মৃত্তিকা-থগ্ডের (শিব লিঙ্গের) নিকট 
হিন্দু প্রণাম করেন” 


* যিনি সর্ববভূতে মাতৃব্ধপে অবস্থান করিতেছেন, তাহ।কে পুনঃ পুনঃ 
নমস্কার । হে দেবী, নমন্ত বিপ্যাই তোমার মুর্তি, এবং ত্রিতুলনে যত স্ত্রী 
সমস্তই তোমার অংশ বিশেষ । তুমি একাই এই বিশ্ব ব্যাপিয। আছ; তুমি 
স্তবাগণের শ্রেষ্ঠ, তোমার ওব আর কি প্রকারে হইতে পরে? 


৩২ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার । 


“নমঃ শিবায় শান্তার কারণত্রয়হেতবে । 
নিবেদয়।মি চান্স।নং ত্বংগতিঃ পরমেশ্বর 8 
যিনি সত্ব, রজঃ ও তমঃ জগতের এই কারণ ত্রিতয়ের 
হেতৃ, ধিনি শান্ত, সেই শিবকে নমস্কার। হে পরমেশ্বর! 
তুমিই একঘাত্র গতি, তোমাকে আম্মসমর্পণ করিতেছি। 
ক্ষুদ্র প্রস্তর খওড (শালগ্রাম ) কে স্নান করাইতে করাইতে 
হিন্দু মন্ত্রপাঠ করেন,-- 
"নহম্রশীম] পুরুষ: সহস্স।ক্ষঃ সহশ্রপাৎ। 
স তুমিং সব্বতঃ শ্রিত্বাহত্যতিষ্ঠেদ্দণা ্গুলম্‌ ॥ 
সেই বিরাট পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহত্র পদ, 
তিনি এই বিশ্ব্রক্মাণ্ডের পর্ধত্র ব্যাপিয়া আছেন, কিন্তু নাভির 
উদ্বেদশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে অর্থাৎ হৃদয়ে তাহার বিশেষ 
প্রকাশ। 
জড় প্রতিমার নিকট মন্তক অবনত করিয়। হিন্দু প্রণাম 
করেন, 
"যা দেবী সর্বাভুতেষু চেতনে তাভিধীয়তে । 
নমন্তসো নমন্তটস্য নমস্তটস্য নমোনমঃ ॥” 
যে ধেবতা সর্বভূতের মধ্যে চৈতন্যরূপে বিরাজ করি- 
তেছেন, তাহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । 
এখন জিজ্ঞাস্য এই, এই সকল মন্ত্র দ্বারা কি দেই জড় 
মৃত্তিকাথণ্ড, প্রস্তরধণ্ড বা প্রতিমাকেই পুজা কর! হয়, না 
অন্য কাহাকেও তাহাতে অধিষ্ঠিত জানিরা তাহার পুজা করা 
হয়? অবশ্য একথ। কখনও ধিশ্াসমো'] নহে যে, যেসকল 
ব্যক্তি এই দকল মন্ত্র ্বারা পুজার বিধান করিয়াছিলেন, 


আধ্যাত্মিক জগতে ব্রহ্মজ্ঞান সাকার । ৩৩ 


অথবা বাহারা ইহার স্বারা পুজা করেন, তাঁহারা এত 
দূর মূর্খ, বর্ধর, যে সামানা মৃত্তিকাখগুকে জগৎ-কারণ ঈশ্বর 
জানিয় তাহার নিকট আয্মসমর্পণ করিবেন, প্রস্তর থণ্ডকে 
“অনস্তবাহ্দরবক্ত,নেত্র+* সর্ধব্যাপী বিরাট পুরুষ বলিয়া সন্বো- 
ধন করিবেন, অথবা কাঠ-খড়ঘুক্ত প্রতিমাকে টৈতন্য-পদার্থ 
জ্ঞানে তাহার নমস্কার করিবেন। 

হিন্দুর প্রতিম। পুজা ও নিরাকারবাদীর জড়বস্র সাহায্যে 
ঈশ্বরকে শু ধন্যবাদ দেওয়া, এই উভয়ে কতদুর প্রভেদ, তাহা 
ইতি-পুর্কে পদ্মপুষ্প ও রমণী-মূর্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান হইয়াছে। 


আধ্যাত্মিক জগতে ত্রন্গজ্জান | 
ইতিপৃর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, জড়গতে আঘাদের যে 
বন্গজ্ঞান হয়, তাহা সাকার। এখন আধ্যান্সিক জগতে ঈথর 
সম্বন্ধে কি জ্ঞান হয়, দেখ। ঘাউক। 


মনের জ্ঞান সাকার । 

জড়জ্রগতের গুণবাচক পদার্থের জ্ঞানের গ্ভায়, আমাদের 
মন (0070) ও মানসিক অবস্থসকলের জ্ঞানও বাহিক 
জগতের সাকারজ্ঞানের পরবর্তী ও তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত। 
যদিও মন দ্বারা আমর! বাহিক জগতের জ্ঞান লাভ করি,তথাচ 
মন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, বাহাজগৎ আমাদিগকে 
সাহাধ্য করে। যদ্দিও মন আমাদের সকলেরই আছে, মন 
লইয়! আমরা সর্বদ। ক্রিয়া করিতেছি, কিন্ত “মন কি?” এই 
প্রহ্থের উত্তর আতর পর্য্যস্ত কজন লোকে দিতে পারিয়াছে? 


চু সাকার ও নিরাকার তথ্ববিচার। 


| প্রথমতঃ মন যখন বাহাজগতের সংস্পর্শে না আসে, আমাদের 
তাহার তখনকার অবস্থা জানিবার কোন উপায় নাই। তৎপরে 
আমরা বখন মনের কিছু কিছু অবস্থা জানিতে আরস্ত করি, 
তখন সে আমাদিগকে তাহার আদি ও অকৃত্রিম অবস্থা জানিতে 
দেয় না। তখন কেবল, সে বাহা-জগতের যে সকল চিত্র (৮ 
৪6৪) সংগ্রহ করিয়া নিজে সজ্জিত হইয়াছে, দেশ (922০9) ও 
কাল (607৩) রূপ পটের উপর ইন্দ্রিয়রূপ ভুলিকা ত্বারা! বাহ- 
জগতের যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়! নিজকে সম্পূর্ণরূপে 
আচ্ছাদিত করিয়াছে, আমাদিগকে তাহাই দেখিতে দেয়। 
তত্তিন্ন তাহার শ্বর্ূপ অবস্থা আমাদিগকে কখনও দেখিতে 
দেয় না, তুমি সহশ্রবার মনঃসংযোগ পূর্বক চিন্তা, (00030৩৩- 
107) করনা কেন, কোন ক্রমেই মনের স্বব্ধপ জানিতে পারি- 
বেনা। * তুমি বাহিরে দেখিতেছ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, 
শষ__আবার ভিতরেও দেখিতেছ, ব্ূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও 
শের পূর্ব সঞ্চিত চিত্র। এই সকল রূপ-রলাদির চিত্রের তলে, 
তোমার মন ঢাকা পড়িয়াছে, ভূমি কিছুতেই তাহা খুঁজিয়া 
পাইডেছ না। তুমি মনকে জানিবার জন্ত চিন্তা করিতেছ, 
কিন্ত তোমার চিন্তার (:0775 ) অর্থ কি? না, বহির্জগ- 
তের চিত্র সকলকে নূতন করিয়! লাজান। (6101005 
0525 507005 200 21817010806 008555০10১৩ 
৩১67021 ০110 7582.) সুতরাং মনকে জানিতে গিষ্। 
ভুমি কেবল বহিজ্জগতের প্রতিবিত্ব সকল লইয়া নাড়াচাড়া 
ফরিতেছ। মনের স্বরূপ কি তাহ! ভোমার জানিবার কোন 
 * অবনত -অধ্াস্ববোগ-ারা আবার হবরূপ হানা বাছ। চতুর্থ জবার দেখ। 


আধ্যাত্মিক জগতে ক্রহ্মজ্ঞান সাকার । ৩৫. 


উপাক্গ নাই। তবে মন সম্বন্ধে কি আমাদের কোনই জ্ঞান হয 
না? হয়। যেমন বামুসংস্পর্শে স্থিরলরাশির উপর বুদ্ধ, 
দাদিবিকান্ত উখ্িত হয়, অথবা সৌরকর-স্পর্শে জলবিশ্দুর 
উপর নানাবর্ণের চিত্রসকল শোভা পায়, সেইরূপ বহিজ্জঞগতের 
সংস্পর্শে মনের (আত্মার) উপর নানাবিধ বৃত্তি বা ভাবেক় 
(27৩700519) শ্ৰুরণ হইয়া থাকে । আমর! কেবল সেই সকল 
বৃত্তি বা ভাব জানিতে পারি, যথা,--কল্পনা, বিচার, চিন্তা, 
সখ, ছুঃখ, ক্ষুধা, পিপাসা, ম্বেহ, দয়া, প্রতিজ্ঞা, কামনা, চিত্ত- 
যম ইত্যাদি। ইয়ুরোপীয় মনস্তত্ববিৎ পর্ডিতগণ সেই সকল 
ষানসিক ভাব বা গুণ (8৮15955 কে তিন ভাগে বিতক্ত 
. করিয়াছেন ? বথা,-(১)জ্ঞান (0১০0217 ০৮ 1070/1508৩), (২) 
অনুভৰ (61770) ও (৩) ইচ্ছা (11]175)1 এখন 
আমার্দের এই সকল মানসিক ভাবের জ্ঞান কিরূপ, তাহ দেখ! 
ঘাউক। 


(১) জ্ঞান সাঁকারমূলক | 

ইতিপূর্বে আমরা জ্ঞানের চারিটা অর্থ দেখিয়াছি; বখ! 
জ্ঞাতব্য বিষয়, জ্ঞানেন্দ্িয়, জ্ঞান লাভের ক্রিয়া ও ব্রহ্ম । আমরা 
আরও দেখিতেছি, জ্ঞাতবা বিষয় ও জ্ঞানেক্র্িয় সাকার পদার্থ, 
জ্ঞানের ক্রিয়া সাকারমূলক ; কেবল ব্রক্ম নিরাকার । এস্থলে 
আমরা জ্ঞানের ক্রি কি, তাহাই একটু বিশদরূপে আলোচনা! 
ফরিব। 

জ্ঞান (150015066 ০+ 02081) কাহাকে বলে? না, 
বে প্রণালী দ্বারা আমরা বহির্জগতের বন্ধ সকল ইন্দ্রিয় 


৬৬ সাকার ও নিরাকার তত্ববিঠার 


সাহায্ো আম্মসাৎ (85917711509) করি । সে প্রণালী এই, 
বিষয়গ্রহণ €907580100 ), কল্পনা! (10780709107), বিচার 
(054010906), স্মরণ (106001 ) ইত্যার্দি। মন, ইন্দ্রিয় 
দ্বারা বহিক্জগৎ হইতে বূপ-রসাঁদি বিষয়গ্রহণ করে, তদনস্তর 
মনে সেই সকল বিষয়ের চিত্র বা গ্রতিবিধ্ধ (17956 ) ভাঁসিতে 
থাকে, সেই সকল প্রতিবিষ্ব স্থৃতিশক্তি ও বিচারশক্কি ছার! 
সজ্জিত করা হয়। চক্ষু দ্বারা আমি একটা পুষ্প দেখিলাম ; 
মনে তাহার প্রতিবিদ্ব পড়িল; তখন মন স্মরণ করিতে লাগিল, 
এন্সপ ফুল আর কখনও দেখিয়াছি কি না, এবং পুর্বনঞ্চিত 
ফুলের চিত্র সকল ঘাঁটিতে লাগিল; খাটিতে ঘাটিতে এইরূপ । 
একটী ফুলের চিত্র পাঁওয়া গেল; তাহার সঙ্গে বিচারশক্কি দ্বারা 
এই ফুলটার চিত্রের মিল করিয়া মূন সিদ্ধান্ত করিল-_-এটা! 
গোলাপ ফুল। অবশ্য এতগুলি কার্ধা নিমেষ মধ্যে সম্পন্ন হইল। 
এইরূপে আমরা দেখিলাম, জ্ঞান বলিলে যতগুলি কার্য 
বুঝা যার, তাহার সকল গুলিই রূপ-রসাদি বিবয় ভিন্ন হইতে 
পারে না। জগৎ হইতে সাকার বূপ-রূসাদদির চিত্র সংগ্রহ 
করিলে, তবে জ্ঞানের কায হইতে পারে। স্তরাং জ্ঞানের 
ক্রিয়া সকল রূপ-র্সাদির উপরে প্রতিষ্ঠিত ও তাহার পরবর্তী । 
অতএব জ্ঞান সাকারমূলক।* এস্লে একটা কথা ম্মরণ কর 


10093080007 (ধান) ঘ্বারাযে জ্ঞান হয়, তাহাও বহিক্গৎ 
হইতে সংগৃহীত চিত্র সকলের সাহাবা ভিন্ন হইতে পারে না। আর সে 
সকল চিত্রকে মন হইতে যদি বঙ্জন করা ষায়,ভাহ| হইলে মনে কোনই চিন্তা 
হইতে পারে না, মন নিম্পন্র। নির্বিবিধয় হয়, মনের কোন ত্রিয্লা থাকে 
না; অথবা শরীরের মধাস্থিত ফুসফুস, হৃৎপিগু প্রভৃতির করিনা হইতে এক 
প্রকার অনুভূতি হয়, যেমন শতশ্রীক্মানুভৃতি, ক্ষুধা, তৃষ্চা) শরীরের কোন 
স্থানে বেদন। ইভাদি। এই দকল শারীরিক অনুভূতি (:7:5081970৩1- 





আধ্যাত্মিক জগতে ব্রহ্ষ-জ্ঞান সাকার এ তশ 


ইয়া দেওয়। জাবস্তাক। প্ভাবনা+” ও প্অন্ধুভ্তব” যে ছইটা পৃথক 
বন্য, নগেন্্র বাবু তাহা অন্থধাবন করেন নাই। ছুঃখের ভাবনা 
(00015) ও ছংখের অনুভূতি (61176) এক পদাখ 
নহে। একটা লোৌক তাহার পুত্বের মৃত্যু সংবাদে হুঃখ অন্থভব 
করিতেছে, আর আমি তাহার সেই ছুঃথ দেখিতেছি। এস্থলে 
পুত্রশোকে তাহার হৃদয়ে এক হুমূল বিপধ্যয় উপস্থিত হইয়াছে 
সে অন্তঃকরণে সহস্সবৃশ্চিকদংশন অন্থতব করিতেছে, শরীর 
নজাহতের ভ্যাক্স নিষ্পন্দ হইয়া ভূমিতে লুঠিত হইয়া আছে, 
কোনই স্ুখছঃথ বোঁধ নাই, নয়নসুগল হইতে 'অজশ্র অশ্রপতন 
হইতেছে । আমি একজন তাহার নিংসম্পকাঁয় দর্শক, আমার 
কিন্ত সেক্ধপ কোনই অন্ভুভি ৰ1 চিন্তবিক্ৃতি উপস্থিত হয় নাই, 
অথচ আমি তাহার ছুঃথ প্রত্যক্ষ করিতেছি, আমি ভাহার 
দুঃখের বিষয় চিন্তা করিতেছি । স্থতরাং আমার পদুঃখ'+ 
সম্বন্ধে দুঃখিতের অবস্থা দর্শনে “ভাবন1” হইলেও, আমার 
দুঃখের কোন “অন্ুস্ৃতি” হুইল না। অতএব “ভাবন1” ও 
প্অন্ুভূতি” এক পদার্থ নহে । নগেন্দ্র বাবু কিন্তু উহাদিগকে 
এক বলিদ্লাই বুঝিয়াছেন। তিনি লিখিক়্াছেন,_- 

“এস্বলে কেহ বলিতে পারেন যে, ফাহার। পণ্ডিত, ভাহারাই নিরাকার 
ভাবিত্তে পারেন, অন্োন লোক পারে না। ইহা কি প্রকৃত কথা? সুখ, 


$25”-72927% ) অবগ্ত শরীবাকে অবলম্বন করিয়। হয়, এবং তাহাদের জন 

শরীরের কোন বিশেষ স্থান অললগনে হয়; উহাকে 19021155090 বলে। 

শরীরকে দাঁনিক পণ্ডিতগশ সনের সহিত ভুলন।ঘ,বাহাজগতের অন্তর্গত বলেন, 
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দুতরাং এই সফলশারীরিক অধুতূত্তি সাকার বাহ-জগতেই অবলম্বনে হয় । 
৪ 





৩৮ সাকার ও নিরাকার তন্ববিচার । 


সাধ, গ্রেম প্রভৃতি মানসিক তাব কি সকল মনুষ্যই অন্ুতব করে না? 
কৃবক কি রাজা, পণ্ডিত কি মূর্খ, ধনী কি দরিদ্র, আ+বালবৃদ্ধবনিতা। স্বক- 
লেই কি হধ, শোক, প্রেম, বণ প্রভৃতি ভাব অনুভব করে না? * 


আখ, দুঃখ প্রভৃতি নিরাকার পদার্থ হইতে পারে, কিন্ত 
আমাকে যখন তাহা ভাবিতে হয়,তাছ। চিন্তা করিতে (00170) হয়, 
তখন আমি সীকার চিস্ত। করিয়া! থাকি । কারণ চিন্তা (221771- 
312) মাত্রেই বহির্গতের চিত্র সকলকে মনে সজ্জিত করা। 
উল্লিখিত শোকার্ত ব্যক্তির ছুংখ দেখিয়া আমার মনে ছুঃখের 
এফটী বাহিরের চিত্র খোদিত হইয়া! রহিয়াছে, যথা তাহার 
ভূমিতে লুঠন, অজশ্ম অশ্র-বিসর্ভন, শিরে করাঘাত, হাহাকার 
ধ্বনি ইত্যাদি। যখনই আমি ছুঃখের বিষয় চিত্তা করিব, 
তখনই আমার সেই সাকার চিত্রটী মনে পড়িবে ।1 এই রূপে 
আমার দুঃখের চিত্ত ও জ্ঞান সাকার হইবে। 
অইরূপ ছুঃখের ন্যায় “দয়া? একটী বৃত্তি। “দয়া” পদার্থ 
নিরাকার হইতে পারে, কিন্ত আমার দয়ার জ্ঞান সাকার ন! 
নিরাকার ? আমি যখন ক্ষার রিষয় চিন্তা করি, তথন আমার 
মনে কি উদ্দিত হয়? অবশ্ত দয়ার কোন সাকার চিত্র । পূর্বে 
বহিঙ্ঞগৎ হইতে আমি যে সকল দয়ার কারা বা তৃষ্টাস্ত দেখিয়া 
তাহার চিত্র অস্কিত করিয়া! রাখিয়াছি, "দয় বজিলে আমার 





* ধন্ুভিজ্ঞাসা প্রথমণণ্ড ২য় সংস্করণ ১১১ পৃষ্ঠা। 
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আধ্যাত্মিক অগতৈ ব্রঙ্গ-জ্ঞান সাঁকীর। ৬৯ 


মনে তান্বার একটা চি্র-মাসিয়া পড়ে । বেমন' রাম ভিক্ষুককে 
দ্বেখিয়া একটী পয়ল। ছ্িতেছে; রামের সেই তিক্ষুকের 
কাতরতা দেখিয়। চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে ইত্যার্দি। এইট 
সকল দয়ার চিত্র অব্যস্তই সাকার। স্তরাং দয়ার বিষয় 
চিন্তা করিলে, আমাকে সাকার চিস্তা করিতে হয়। আমার 
দয়ার জ্ঞান, সাকার দয়ার কার্ধোর জ্ঞানের উপর নির্ভর 
করিল। এইরূপে প্রতোক মানসিক বৃত্তি বা অবস্থার জ্ঞানই 
সাকার জ্ঞানের উপর নির্ভর করে ও তাহার পরবর্তা। 


€২) অনুস্ূতি সাঁকারমূলক । 

এখন আমরা দেখিলাম, ছঃখ দলা প্রভৃতি অনুভূতি (0০172 
0৫ 1096০9)সববন্ধীহ জ্ঞান ৫70৮1692০) আমাদের সাকার। 
যখন আমরা ছুঃথ, দয়া প্রভৃতি অন্ভূতিতক চিন্তা করি, তখন 
আমর সাকার চিন্তা করি। কিস্তু আনাদের ছুঃখ, দগ! 
প্রভৃতির অহ্ভৃতি (6৩117) কি পদার্থ_সাঁকার না নিরা- 
কার? অন্তে দুঃখ অগুন্ভব করিতেছে, কিংবা দয়! অনুভব 
করিতেছে, আর আমি তাহা দেখিতেছি, তাহা তাবিতেছি। 
এস্থলে আমার মনে ছুঃখ ও দয়ার জ্ঞান সাকার হইল; কিন্ধ 
আমি নিজে যখন দুঃখ অনুভব করি, কিংবা দন্ধা অনুভব 
করি, তখন আমার মনে কিন্ধপ তাৰ হন? সাকার ভাক ল। 
নিরাকার 'ভাব? অর্থ/ৎ ছুঃখ, দর প্রত্ৃতি ভাব সকলের 
জ্ঞান সাকার, কিন্তু তাহার! নিজে সাকার লা! নিরাকার ?. 

পাশ্চাতা মনস্তক্বিৎ পণ্ডিতগণের দিদ্ধান্ত এই-_-শন্ধৃভূতি 
(৬০5 ০৮ 275০007)মাত্রেই কোন ব্যক্তি, বস্ত, বিষয় বা শারী- 


৪০ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। . 


রিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবলগ্বনেউৎপন্ন হয়। আমাদের ীন্্রিয়িক 
জ্ঞানের (55750701)নহিত অন্ভূতির এতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, 
অধ্যাপক বেন (13817) এন্দ্রিয়িক জ্ঞান ও অনুভূতি এক 
পদার্থ বলিয়াছেন । ইতিপূর্বে দেখ! গিয়াছে, সাকার বহি- 
জ্জগৎ ভিন্ন ধন্দ্রিয়িক জ্ঞান (52758007) জদ্মিতে পারে 
না। আবার সাকার শরীর ভিন্ন ও শারীরিক অনুভূতি 
(০৮127 06106 ) হইতে পারে না। স্থতরাং সাকার 
বস্তর সহিত অনুভূতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ? অন্তরে কিংবা! বাহিরে 
সাকার বস্তর সহিত মিলিত ভাবে অনুভূতির স্ক্রণ হয়, 
অনুভূতির সহিত সাঁকার বস্তর জ্ঞানের অভেদ সন্বপ্ধ। রাম 
মিথ্যাকথ। বলায় আমার তাহার উপর পরাগ” হইয়াছে। এই 
রাগের সহিত হয় রামের প্রতিমূর্তি নতুবা তাহার মিথ্য। কথার 
বিষ আগি চিন্তা করিতেছি । রামকে তুমি আমার নিকট 
হইতে ডাকিয়া লইয়া যাও, কিংব। আমার মন অন্ত বিষয়ের 
দিকে আকর্ষণ কর, অমনি সে রাগ থামিয়া যাইবে । একটা 
ভিক্ষুকের ছুরবন্থা! দেখিয়া! আমার মনে প্দয়ার” সঞ্চার হই- 
য়াছে 3 ধতঙ্ষণ আমি সেই ভিক্ষুকের বিষয় চিন্তা করিতেছি, 
ততক্ষণ আমার মনে দগ্ধ আছে। সে বর্দি এখনই আমার 
নিকট হইতে চলিয়! যায়, ও আমার মন অন্ত বিষগ্নে আকৃষ্ট 
হয়, তখনই সে দয়া আমার মন হইতে অস্তহিত হইবে। বহু 
দিন পরে একটী বন্ধুকে দেখিয়া আমার মনে “ম্থথ* হইয়াছে। 
সেই বন্ধু আমার নিকট যতদিন থাকিবে, আমি যতক্ষণ তাহার 
বিষয় ভাবিব, আমার স্থখও ততদিন থাকিবে । 0 যখন 
চলিয়। মাইবে, তখন আমার স্ুখও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলি! 


ক্লাধ্যান্সিক জগতে ব্রঙ্গ-স্ধঝান সাকার । ৪১ 


যাইবে । আমি আমার সে বন্ধুকে “ভালবাদিশ কেন? 
অনেক দ্বিন পর্য্যন্ত এক সঙ্গে অবস্থিতি করাতে ও তাহার 
মুর্তি * ও কার্য্যকল।প আমার মনে দৃঢন্ধপে অঙ্গিত হওয়াতে 
আমার তাহার প্রতি ভালবাস জন্মিয়াছে। যদি আমি তাহার 
কথা সর্বদ। চিন্তা না! করিতাম, কিংবা! তাহার সংসর্গে না থাকি- 
তাঁম, তবে সেরূপ ভাঁলবাস। জন্মিবার কোন সম্ভাবনা ছিল ন1। 
শিশু মাতাকে বেশী ভালবাসে কেন? না, মাতার চিত্র, 





চা তি দেখ।র উপর ভালবাসা ব1 প্রেম নির্ভর করে, এই মত খওন 
করিতে গিয়া নগেন্্র বাবু একট! অন্তুত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন | 
“মূর্তি না দেখিলে যে প্রেম প্রভৃতি ভাবের উত্তব হয়না, একথা সকল 
স্থানে স্বীকার করিতে পারি না । ঈশ। বলিকাছেন। 'অপর মনষাকে আস্মবৎ 
পতি কর। অন্য ফোন ফোন স।ধু বলিয়াছেন, “অন্য মনুষ্যকে আপনার 
অপেক্ষা অধিক প্রীতি কর।' অন্যকে আত্মবৎ কিংব। আপনর অপেক্ষ। 
অধিক ভালবাসে, এসন মহাজন জগতে করজন আছেন? সাধারণতঃ 
সকল মনুষ্যই অন্যের অপেক্ষা আপনাকে অধিক ভালবাসে । এরস্কলে 
দেখুন, যদি মূর্তিদর্শনের উপর প্রেম নির্ভর করিত, তাহা হইলে সাধারণত্তঃ 
আপনার অপেক্ষ। অন্যের প্রতি প্রেম নিশ্চয়ই অধিক হইত। আমব! 
অনোর মুর্তি যেসন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, নিজের মূর্তি কি সেইকপ 
দেখিতে পাই? মধ্যে মধ্যে দর্পণে দেখি সত্য ; কিন্তু দর্পণে প্রতিবিম্ব দর্শন 
এবং চক্ষুঃ দ্বারা প্রতিষূর্থিকে সাক্ষ।ৎ দর্শন, এ উভয়ের কি তারতম্য নাই ? 
দর্পণে মুখ দেখি, আবার তাহ। ভুলিয়। যাই” ধর্মজিজ্ঞাস1। এলে জিজ্ঞাস্য 
এই, আম।র মুর্তি বলিলে কি কেবল মুখই বুঝাক্স। না শরীরের অনান্য 
অংশও বুঝায় £ দর্পণ তিন্ন মুখ দেখিন! সত্য, দর্পণে মুগ দেখিক্সা! আবায় ভুলিপ্লা 
যাই সত্য, কিন্ত আমার মন্তফের নিম্নে শরীরের অবশিষ্ট অংশও আয 
মুর্তি, এবং তাহ! আসি নর্ধদাই দেখিতেছি ; আর আমার আয্াপ্রীতি 
আমার নিজের মুর্তি দেখার উপর নির্ভর করে না, তাহ! জানার সহজাত। 


৪হ সাফার ও নিরাকার তত্ববিচার । 


মাতার ব্যবহার, মাতার কার্ধাকলাপ সে যেক্ধপ সর্বদাই 
দেখিতে পায়, আর কাহারও ততদুর পায় না। আমাদের 
গশ্সভূমির প্রতি কিংঘ1 গৃহের প্রতি এতদূর মমতা কেন? 
না, জম্মাবধি সেই স্থানের চিত্র দকল (33509০17017) আঁ. 
দের মনে খোদিত হুইয়! আছে। অধিক দৃষ্টান্তের আর 
আবশ্তক নাই,এইক্ধপে দেখা গেল, ক্রোধ, দয়া, সুখ, ভালবাস! 
প্রত্যেক অন্ুভূতিই এইরূপ কোন বস্ত ব। বিষয়ের জ্ঞান-মূলক, 
বস্ত বা বিষয়ের জ্ঞানের সহিত সম্পূর্ণরূপে গাথা । কোন 
বস্ত বা বিষয়ের জ্ঞান ভিন্ন অন্থভূৃতি থাকিতে পারে না। * 
এই সকল বস্ত বা বিষয়ের চিত্র অবশ্ত সাকার; সুতরাং অন্ু- 
ভূতিও সাকার । অতএব লগেন্দ্র বাবু যে লিখিয়াছেন,-_- 
“সুখ, দুঃখ, প্রেম প্রস্তুতি মানসিক ভাব কি দকল মনুষ্যই অনুভব করে 
না? কৃষক কি রাজা, পণ্ডিত কি মূর্খ, ধনী কি দরিদ্র, আবাল বৃদ্ধ বনিতা। 
সকলেই কি হর, শোক, প্রেম, ঘবণা প্রতি অনুভব করে না? নিরাকার 
কাদায়, নিরাকার হাসার, নিরাকারে বলায়, নিরাকারে চলায়, নিরাকারে 
ভবসংসারে বিদ্র্ণিত করে ; অথচ বল নিরাকারকে অনুভব করা যায় না?” 


ইহা সম্পূর্ণ ভুল । ন্গুখ, ছঃখ, শোক, প্রেম, স্বণা। প্রভৃতি 
নিরাকার নহে, তাঁহারা সাকাব্মূলক-__এমন কি নিরাকার 
তাহাদের যে জ্ঞান, ভাহাও সাকার । 
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আধ্যাত্মিক জগতে ব্রদ্গ-শ্ান সাকার়। ৪৩৬ 


(৩) ইচ্ছাশক্তি সাকায়মূলক। 
পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণ বলেন, আমাফের ইচ্ছা গুখ ও হঃখের 
অনুভূতি ছায়া পৰ্িচালিত হয়। তন্তিঙ্ন ইচ্ছাশক্তির কার্য 
হইতে পাবে না। (93810) বলেন,_ 


এড) ০: ৮০110 ০0010755591] 2০0085০৩০১০ 51785 
1 5০ চি 25100061160 0৮ &41067995 ি€117785, * দক 2১001005001 
চ10700005 66110895 216 7006 ৮০107029,7446%421 74 
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ইতিপূর্ব্বে আমবা দেখিয়াছি, সাকার বস্ত, ব্যক্তি বা বিষ- 
ফের অবলম্বন ভিন্ন অন্থভূতি (65112) উৎপন্ন হইতে পারে 
না। অতএব আমাদের ইচ্ছাশক্কিও সাকারমূলক ইহ! 
প্রমাণিত হইল। 

এইবূপে আমর! মানসিক ভাব বা বৃত্বি দকল বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখিলাম, তাহারা সাকারমূলক অথবা তাহাদের 
জ্ঞান সাকার বস্তর জ্ঞানের উপর নির্ভর করে ও সাকার 
স্তানের পরবর্তী । পূর্বেই বলিয়াছি, মন কি আমর! জানি না, 
আমর জানি কেবল মনের বৃত্তি সকলকে, সুতরাং মন সম্বন্ধে 
আমাদের যে জ্ঞান, তাহা এই সকল বৃত্তির জ্ঞানে সীমাবদ্ধ । 
এই সকল বৃত্তির জ্ঞান সাকার বলিয়া! আমাদের মনের জ্ঞানও 
লাকার। ন্তরাং আমাদেকস আধ্যাত্মিক জগৎ লক্গদ্থীতর গ্ঞান 
ষাকার। রি 

এতক্ষণ আমর। পাশ্চাত্যদর্শনের মনত আলোচনা করিলাম-। 
ইত্দিপুর্বে দেখ! গিয়াছে, আমাদের হিঙ্দ-দশর্নের মতে “মস” 
সাকার। ভাছ' পাশ্চাত্য মন (2817) বা আত্মার বৃন্তিকিশেষ 
হিন্দু দর্শণ মতে, জু, ছঃখ, প্রেম, দয়া প্রভৃতি বৃত্তি ফল এক 


৪৪ সকার ও নিরাকার তব্ববিচার। 


মন বা! চিত্তের রূপান্তর মাত্র । স্কৃতরাং মন হুম জড় পদার্থ 
ও সাকার বলিয়া, এই সকল বৃত্তিও সুপ জড় ও সাকার। 
মনের যদি 7:০6০251, তোলা! হইয়। থাকে, তবে এই সকল 
বৃত্তিরও তোল! যাইতে পারে। বাস্তবিক সে দিন খবরের 
কাগজে পড়িতেছিলম, ফরাসীদেশের প্রপিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ 
পণ্ডিত [07 397508০) সম্প্রতি চিস্তিত বিষের 01.06928121 
তুলিয়্াছেন। 10401 2801০ নামক সংবাদ পত্রের কোন 
লেখক সেই ঘটনা উপণক্ষে লিখিয়াছেন,_-- 
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অর্থাৎ ইয়ুরোপের বিজ্ঞানতববিদ্‌ পণ্ডিতগণ অকপট 
রূপে এক বাক্যে বিশ্বাস করেন যে, আমর! মনে বাহ! চিস্ত 1 
করি, বাহিরে তাহার ফটোগ্রাফ. তোলা যায় । 


আগে কি আর পরে কি? 

এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে, জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা এই 
ত্িবিধ মানসিক ক্রিয়াতে রূপরসাদি সাকার বিষয় ন। হইলেও 
যেমন চলে না, মন (217) না হইলেও সেরূপ চলে না। 
মন যখন নিরাকার, তখন মানসিক বৃত্তি সকল নিরাকারের 
পরবর্তী ও নিরাকারের উপর প্রতিষ্ঠিত বলন। কেন ? 

এ যুক্তির সারবন্ত। আমি স্বীকার করি। প্রকৃতপক্ষে মান- 


আধ্যাত্িক জগতে ব্রঙ্ষজ্ঞীন সাকার | ৪৫ 


দিক ক্রিগ়্াতে, নিরাকার মনের যেরূপ আবশ্বীক, সাকার' 
বিষয় এবং ইন্্রিয়েরও সেইরূপই আবশ্তক। ইহার কোনট! 
বাদ দিলে মানসিক ক্রিয়া হইতে পারে না। সুতরাং ইহার 
একটা, অন্যটা র অগ্রবস্তী, কিংবা একট! অন্তটার উপর নির্ভর 
করে, কিংবা একটার উপর অন্তট! প্রতিষ্ঠিত, এব্ধপ বল! অযৌ- 
ক্তিক। মনের ক্রিয্াতে এই তিনটারই সমান আবহ্কতা। 
তবে নগেন্্র বাবু যখন কোন্ট! আগে, কোন্টা পরে এই প্রশ্র, 
তুলিয়াছেন, ও সাকার বিষয় ও ইন্দ্রিয়কে একেবারেই উড়াইয়। 
দিতে ঢাহেন, দেই জন্তই কোন্ট। আগে, কোন্ট! পরে এ 
সম্বন্ধে বিচার করা গেল। জ্ঞান সাকার কিংবা জ্ঞান নিরাকার 
এ প্রশ্নের মীমাংসায়ও বিশেষ কোন লাভ নাই। আমাদের 
মূল বিচার্ষ্য বিষয় হইতেছে, “জ্ঞানময় ঈথ্বরকে” ভাবিতে হইলে 
আমরা সাকার চিন্তা করি, না নিরাকার চিস্তা করি? ইন্তি- 
পূর্বে জ্ঞান (770৬16056) ও চিন্তা (07177776 ) সন্বদ্ধে যাহা 
বল! হইয়াছে, তাহাতে দেখান হইয়াছে যে, সাকার রূপ,রপাদি 
ভিন্ন আমরা কিছু জানিতে পারি না, কিংবা চিন্তা করিতে 
পারি না। জ্ঞান অর্থে জগতের চিত্র সংগ্রহ করিয়! আম্মপাৎ 
করা) এবং চিন্তা অর্থে সেই দকল চিত্রকে নূতন ভাবে সজ্জিত 
করা । স্থৃতরাং "ঈথরকে জ্ঞানময়+ বলিয়। চিন্ত। করিতে কিংবা 
জানিতে হইলে, তাহার সম্বন্ধে জগতের চিজ সকল মনে আলো1- 
চনা করিতে হইবে, জগতে তাহার জ্ঞানের কায বদি আমার 
কিছু জান! থাকে, তাহাই ভাবিতে হইবে। যদি আমার তাহা! 
কিছু জানা না থাকে, তবে আমাকে শুষ্ভ চিস্ত। করিতে হইবে। 
বহিজ্্গতে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রকাশক ঘটন! কিংবা! পদার্থ সকল অব- 


8৬ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


শ্তট সাকার। সু তরাঁং জ্ঞানমন় ঈপ্বরের চিস্তা,সাকার চিন্তা । অত" 
এব আমাদের আধ্যাত্মিক জগতে ব্রক্ষজ্ঞান সাকার । 
আরও কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি । ত্রাঙ্মলমাজে সমুপস্থিত 
বালকবৃন্দকে আচার্ধা উপদেশ দিতেছেন-_-*তোমরা ভাব, ঈশ্বর 
ঈয়াময়। এই দেখ, ভিনি দদ্। করিয়া আমার্দিগকে প্রতাহ 
আহার দিতেছেন, আমাদিগের পীড়। হইলে, তিনি দম] করিস 
আমাদিগকে রক্ষা করেন, আমর! বখন শিশু ছিঙ্গাম, তিনি দর 
করিয়। মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ দিক্সাছিলেন ইত্যাদি ।” বালকদিগের মধ্যে 
যাহার কল্পন! শক্তি ততদূর নাই, সে "দয়াময় ঈ্বর” ভাবিতে গিয়া 
কেবল শৃন্ত দেখিতে লাগিল কেহব! দ-রা-ম-য়-ঈ-শ্ব'র এই কয়ে- 
কটা অক্ষর চিন্তা করিতে লাগিল; একটা ভোজন-প্রিয় বালক 
শআহারযোগানের* কথ! শুনিয়া লুচি কচুড়ীর কথ! ভাবিতে 
লাগিল। অনা একটা বালক পুস্তকে পড়িয্াছিল, ভিক্ষুককে 
দানকরা দয়ার কার্ধ্য ও সে একদিন একজন ভিক্ষুককে 
একটা পয়সা দিয়াছিল। “ঈশ্বর দয়াময়” ভাবিতে গিয়া সে 
গেদিনকার ছটনা ম্মরণ করিল; কিন্তু দে যেমন ভিঙ্ষুককে 
পয়সা দিয়াছিল, কৈ ঈশ্বর তো সেরূপ তাহাকে কিছু দেন 
ন।? মে ভাবিয়া কোন কুল কিনারা পাইল ন1। তাহাদের 
মধ্যে বে চিন্তাশীল, সে আহারদানের কথাতে তাহার মাতাকে 
স্মরণ করিল, কারণ তাহার মাভ। প্রত্যহ তাহাকে খাইতে 
প্লেন; পীড়ার কথ শুনিয়া! ডাক্তারকে ভাবিতে লাগিল, কারণ 
তাহার যখন কলের! হুইপ্লাছিল,তখন ভাক্তার তাহাকে বাচাইক়া 
ছিলেন; এবং মাতৃন্তন্তের কথ! শুনিয়া ভাহার ছোটভাই 
খোকাকি কম তাহার “সাতার স্তর্ূপান করে, ইহাই তাবিতে 


আধ্যত্মিক জগতে ব্রক্ম-ভ্তান সাকার । ৪৭ 


লাগিল, কিন্তু এই সকল ভাবিতে ভাবিতে ইহাতে ঈশ্বরের কি 
কাধ্য, দে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে ষদদি 
কোন জ্ঞানী, চিন্তাশীল বাক্ষি থাকেন, তবে আচার্ধ্যকথিত্ত 
প্রত্যেক কার্য কিংবা ঘটনায় তিনি ঈশ্বরকে চিন্ত। করিতে 
লাগিলেন-_যেমন প্রতিদিন আমাদের আহারকরার চিত্র 
ভাবিয়া, তাহার সহিত ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও দয়! চিস্থা করিছে 
লাগিলেন ) কোন একট। পাড়িত লোকের অবস্থা শ্মরণ করিয়। 
তাহার সহিত ঈশ্বরের দয়। ভাবিতে লাগিলেন, এবং একটা! 
স্তন্থপায়ীশিশ্তুর ও তাহার জননীর চিত্র মনে ভাবিয়া,তাহাতে 
ঈশ্বরের দয়ার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সুতরাং 
ত্বাহার ঈশ্বরের দয়ার জ্ঞান এই সকল বিশেষ বিশেষ বাক্কি, 
বিশেষ বিশেষ ঘটনা, বিশেষ বিশেষ বাহজগতের চিত্র অব. 
লঙ্বনে হইল । এই সকল ব্যক্তি, ঘটন! ও চিত্র সাকার বলিয়! 
তাহার ঈশ্বরের দয়ার চিন্তাও সাকার হইল। ন্ৃতরাং ঈশ্বর 
“দয়াময়? বলিয়া যে ঈশ্বর চিন্তা, তাঁহাও সাকার হইল। এই. 
রূপে, নগেজ্ছ বাবু, ”শিশুর সরলতায়, নিরুপম মাতৃঙ্গেহে, সাধবী* 
সতীর পবিত্রপ্রেমে, ভক্তজনের ভক্তিরজিত মুখলীতে, সাধু 
মহাত্মার নিম ধন্মানুষ্ঠানে, পরমেশ্বরের প্রেম ও পবিজ্রতা”, 
দর্শনের কথ যে বলেন, তাহাও সাকারপনার্থ দর্শন, সাকার 
চিন্তা । কারণ আমরা শিশুর মুখ চিন্ত! না করিয়া সরলতা 
চিন্ত। করিতে পারি না) একটী ন্েহময়ী মাতার মুর্তি চিন্তা 
না করিয়া আমরা তাহার ন্লেহের কথা ভাবিতে পারি না) 
একটী সতী স্ত্রীর দৃষ্টান্ত মনে না করিয়া তাহার পবিত্র প্রেমের 
কথা মনে করিতে পারি না; একজল ভক্কের ছবি মনে না 


৪৮ সাকার ও নিরাকার তশ্ববিচার। 


কবিয়া তাহার প্ভক্কিরঞ্রিত মুখশ্রী” ভাবিতে পারি না; এবং 
কোন কোন বিশেষ সাঁধু ব্যক্তির মূর্তি মনে না করিয়া তাহার 
ধর্ানুষ্ঠানের কথ! ভাবিতে পারি না। এই সকল মূর্তি অব. 
শ্রই সাকার, সুতরাং সাকারের অবলম্বনে ঈশ্বর চিন্তাও সাকা'র 
চিন্। স্থৃতরাং মানুষের ব্রহ্গজ্ঞান সাকার । 


নিরাকারের জ্ঞান যে প্রকৃত পক্ষে সাকারের জ্ঞান, তাহ! 
নগেন্ত্র বাবু নিজেও শ্বীকার করেন। তিনি লিখিয্াছেন,_ 


পকেহ কেহ বলেন, আমাদের নিরাক|রের কোন জ্ঞান নাউ। একি কথা? 
নিরাকারের জ্ঞান অভাবাত্মক জ্ঞান (06201৬০10০7) নিশ্চয়ই আছে। সাকা- 
রের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে নিরাকারের অভ।বাস্মক জ্ঞান রহিয়াছে। নিরাকার 
কি? না, যাহ! সাকার নহে। স্থতরাং যাহার মনে করেন যে, আমরা 
নিরাক(র ভাবি, তাহ।দের বিষম ভ্রম । নিরাকার আবার ভাবিব কি? 
ক্সাকার নাই, আকার নই এই কি একট! ভাবিবার বিষয়? হাত, পা, 
নাক, মুখ, চক্ষু, কর্ণ ভাবিলে ঈশ্বরকে ভাঁব! হয় না। আবার হাত নাউ, পা 
নাউ, মুখ নাউ, চক্ষু নাই, কর্ণ নই, নাসিক নাই, এরপর ভাবিলেও ঈশ্বরের 
চিন্তা! হয় না। তবে কি ভাবিন? শক্তিময়, ভ্ভানম, উট প্রেমময়, আলন- 
ময়) শান্তিময়, পবিব্রতামঘ়, অনন্য পরমেশ্বরকেই ভাবিব |” * 


ইতিপূর্কে বিস্তারিতন্ূপে দেখান হই, প্দয়াময়”ঃ ঈগ্র 
ভাবিতে হইলে, হয় শূন্য ভাবিবে, না হয় কোঁন বিশেষ বিশেষ 
পদার্থ, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ বিশেষ ঘুটনা ভাবিতে 








*. ধর্ম জিজ্ঞাসা) ১ম খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা ব্রচ্ষোপোমনার বিরুদ্ধে আপত্তি 


খওদ। & হ 


জগতে ঈশ্বয়ের সাকার রূপ । ৪৯ 


হইবে। “দয়াময় ঈশ্বরকে ভাঁবিলে, কেবল হাত, পা, নাক, 
মুখ ও ভাবা হয় না, আবার হাত-পা“নাক-মুখ-শুস্ত ঈশ্বরকে ও 
ভাব! হয় না। সেই হাত-পা-নাক-মুখের মধ্যে, ছাত-পা-নাক- 
ষুখের সহিত মিলিত ভাবে, সেই হাত-পা'নাক-মুখের সহিত 
অভেদভাবে, সেই ঈশ্বরকে ভাবিতে হুয়। সেইনপ “শক্কিমর়, 
জ্বানময়। মঙ্গলময়,। প্রেমময়, আনন্দময়, পবিভ্রতাময় 
ঈশ্বর”কে ভাবিতে হইলেও কোন কোন বিশেষ বিশেষ হাত- 
পা-নাক-সুখ-বিশিষ্ট মূর্তির সছিত মিলিতভাবে, অভেদভাতষ 
ভাবিতে হইবে। 


জগতে ঈশ্বরের সাকার রূপ । 
এস্থলে একটী আপত্তি হইতে পারে, কার্ষের সার 
কর্তাকে ভাবিতে গেলে, কার্যের মধ্যে, কার্যের সহিত মিলিত 
ভাবে, অভেদতাবে কর্তাকে ভাবিব কেন? ঈশ্বরের কাধ্য 
মহা, সেই মন্ত্র ঈশ্বরকে ভাবিতে হইলে, সেই মন্ষ্যের 
মধ্যে, মনষ্যের সহিত অভেদে, মিলিতভাবে ঈশ্বরকে ক্ষাব্রি 
কেন ? সেই মন্ুয্যের হাত, পা, নাক, কাঁণই বা ঈশ্বরে আরোপ 
করিব কেন? একঞ্চন মনুষ্য একটী ঘড়ী নিশ্দাপ করিতেছে ) 
সে সেই ঘড়ীর নির্বাণ কর্তা) এখন তাহার কার্ধের সহিত 
তাহাকে চিন্তা করিতে গিয়া আমরা কখনও বলি না বে, এ 
ঘড়ীর যে শ্্রীং চক্র, টিক টিক শব, তাহা! তাহার কর্তা মহ্ুযোর । 
বিলাঁত হইতে একজন স্ুপ্রপিদ্ধ কারিগর মহাত্মা! কৃষ্দাস 
পালের একটা সুন্দর প্রস্তরমূর্তি গ্রস্তত করিয়া! পাঠাইরা দিক্কাছে। 


৫৯. সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার | 


এই প্রস্তর-সূর্তি সেই কারিগরের কাধ্য, সেইপ্রস্তর-সূর্তি দেখিলে 
সেই কারিগরের শিল্পনৈপুণ্য মনে পড়ে, কিন্ত আমরা দেই 
ফারিগরকে কখনও &সই মূর্তির সহিত মিলিতভাবে দেখি না) 
সে সেই লণ্ডনেই আছে, আর এই মুর্তি আছে কলিকাতা। হ্যারি- 
সন্‌ রোডে ; এই মূর্তির হাত, পা, নাক, মুখ সেই কারিগরের 
হাত, পা, নাক, সুখ নহে । সেই. কারিগরের মূর্তি এই কৃষ্ণদাস 
পালের মূর্তি হইতে স্বতন্ত্র । স্থতরাং ঈশ্বরের সাকার কার্ধ্য চিন্তা! 
করিতে গিয়া আমরা ঈশ্বরকে সাকার চিন্তা করি কেন? 

ইহার উত্তর সহজ । মান্ুষ-কর্তা তাহার কার্ধা হইতে স্বতন্ত্র 
থাকিতে পারে। কিন্তু ঈখর-কর্তা তাহা পারেন না। তিনি 
যে তাহার কাধ্যের মধো অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। এই জন্ত 
তি বলিতেছেন,_-“ততশ্রষঠা তদেবানু প্র/বিশৎশ 

অর্থ) অষ্টা স্থষ্ট পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন । 

("যো দেবোইশ্রৌ, ষোহপ্‌জ্থ ফোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ” )। 

এই স্থষ্ট জগৎ তাহার সত্তায় সন্তাবান্‌, তাহার শক্তিতে 
শক্তিমান্‌, তাহার ক্রিয়াতে ক্রিয়াবান্‌। তাহার সহিত স্বতন্্রভাবে 
জগতের কোন অস্তিত্ব নাই। এই বিশ্বগৎ তাহাতে ওত- 
প্রোতভাবে গ্রথিত রহিয়াছে । তাহার উজ্জল জ্যোভিতে 
আলোকিত হইমা এই বিশ্ব প্রকাশিত হইয়াছে ও তাহাকে 
আমাদের জ্ঞানভূমিতে প্রকাশিত করিয়াছে। তিনি বিশ্বমর, 
সর্বমন্স, বিশ্বরূপ, সর্বরূপ। শ্রুতি বলিতেছেন, 


দউদং ব্রন্ধেদং ক্ষত্রমিমেলোকা ইমে 
বেদ! ইমানি তৃতানীদং সব্্বং বদরমায্মা।” বৃহদরপ্যক | 


এই ব্রাক্মণ জাতি, ক্ষত্রিয়দাতি, লৌক সমুহ, বেদসমূহ, সর্বব- 
শভৃত এসমস্তই পরমাস্থা ৷” 


জগতে ঈশ্বরের সাকার রূপ। ৫১ 


এটজন্ত ভ্ঞানিগণ তাহাকে বিশবমূর্তি বলিয়া খাকেন। সেই 
শবিশ্বসূর্তি” দেখিয়া! অজ্ঞুন একদিন স্তত্ব করিয়াছিলেন, 
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতত্তে 
নমোহস্ত্ব তে সব্ধত এব সর্ব । 
অনন্তবীঘামিতবিক্রমন্ত,ং 
সব্বং সমাপ্রেধি ততোহসি সব্বঃ ॥ 
গীতা ১১। ৪* 
হে পর্ব! তোমার আগ্রে, পৃষ্ঠে, তোমার সর্বত্র নমস্কার 
করি। তুমি অনস্তবীধ্য, তুমি অমিতবিক্রম, তুমি সকল 
ব্যাপিয়া আছ, সেইজন্ত তুমি সর্ব্ব। 
ঈশ্বর এই ব্রঙ্গাণ্ডের সর্বত্র বিদ্যমান আছেন, এ বিষে 
কোন ধর্মের সহিতই আমাদের মতভেদ নাই | নগেন্দ্র বাবুও 
বলিয়াছেন, 

“শক্তি আত্মার গুণ হইলে, যেখ।নেই শক্কি সেইথালেই আত্মা। বহি- 
জ্জগতে সর্দত্র শক্তি বিদ্যমান বলিয়া! আমরা স্বভাবতঃ বিশ্বাস করি, হ্ুতর!; 
বহিজ্জগতে সর্বত্র আত্ম”? 

"বহিজ গতে শক্তি প্রতাক্ষ হয় ন/, উহা ইত্ত্িয়গে!চর বিষয় নহে । অথচ 


আমরা স্বতীবতঃ বিশ্বাস করি ঘে, বহির্জগতে সর্বত্র শক্তি কাব্য করিতেছে। 
অন্তর্জগতে শক্তি প্রত্যক্ষ অনুতূত হয়। উহা! আমার গুপ | স্থৃতরাং হেখা- 
নেই শক্তি, সেখানেই আত্মা । বহির্জজগতে সর্ধত্র শক্তি কাষয করিতেছে, 
হতরাং বহিজ্জ্গতে সর্বত্র আসা রহিয়াছেন। 

প্দয়। প্রতি যেমন আত্মার গুণ, শক্তিও সেইরূপ দি গুণ । দয়া, 
প্রেম প্রভৃতি যেমন জ্ঞান হইতে অতিন্ন, শক্তিও সেইরূপ জ্ঞ।ন হইতে অভিন্ন । 
কতরাং যেখানেই শক্তি আছেন বলিয়! মনে করিব, সেখানেই উহ! জানের 
সহযোগে স্থিতি করিতেছে, একসপ মনে করিতেই হইবে । 

“এই বিশ্বব্যাপিনী শভি--"আদ্যাশক্ষি তগবতী” জগতেয় প্রাণরূপে। 
“জল স্থল শৃক্তে” “সমান তাবে” বিরালসমান | ইনি ভূত, গুবিষ্যৎ, বর্তমান 


৫২ সাকার ও নিরাকার তব্ববিচার। 


সসভাবে দেখিতেছেন,--ইনি ভ্রিনেত ধশদিক রক্ষা করিতেছেন,--ইনি দশ 
ভুজ1। ইনি চিরদিন জগতের অমস্বল বিনাশ করিতেছেন । প্রাকৃতিক মির্ব্ধা- 
চনের নিক়ম।নুসারে হুর্ববলতার পরিবর্তে দবলতা, কদর্ধ্যতার পরিবর্তে সৌন্দ্যা, 
নির্ক,ন্ধিতার পরিবর্তে বুদ্ধিচাতুষণ, দুর্নাতির পরিবর্তে সুনীতি আনধুন করিয়া 
সংদারকে উন্নতির ও মঙ্গলের পথে ধাবিত করিতেছেন, ইনি চিরদিন মহ! 
প্রভাবে জগতের অমঙ্গল বিনাশ করিতেছেন ;_ইনি সিংহবাহিনী অহ্থর- 
নাশিনী। ইনি জানদা্রী। ধনদাতী, জয়দাত্রী, পিদ্িদাত্রী,_-ইনি ব্বয়ং সর- 
স্বতী, লক্ষ্মী, কাত্তিক, গণপতি। এই নিখিল ভূবনব্যাপিনী, অসীম অনস্ত- 
রূপিনী, রূপ-বিবঞ্জিতা, সর্ধবরূপ-প্রকাশিনী, রিনেকা, দশভুজা, অস্থর-নাশিী, 
জয়দাত্রী,সিদ্ধিদাত্রী, জগন্ধান্জী মহীদেবীর চরণে কোট কোটি প্রণীম করি 1”* 
অতএব আমর! দেখিলাম, এই জগৎ ঈশ্বরের কাধ্য হইলেও 
তিনি ইহার অগুতে অণুতে বিদ্যমান রহিম়্াছেন। মনুষোর 
আত্ম! ঘেমন মনুষ্য-শরীরের অবলম্বনে কার্য করিয়!। থাকে ও 
তাহা দ্বার! প্রকাশিত হয়, বিশ্ব-আত্মাও সেইরূপ জগতের 
সাহায্যে, জগতের মধ্যে তাহার সর্ব-প্রকার জ্ঞান, ওশ্র্যা ও 
মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই জন্ত এই জগৎ তাহার 
শরীর, তিনি বিশ্বমূর্তি।: এই বিশ্ববদ্জাণ্ডে দেবতা, মহুযা, পণ্ড, 
পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যত প্রকার প্রাণী আছে, তাহাদের 
সকলের হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু, মস্তক সকলই তাহার হস্ত, পদ, 
হুখ, চক্ষু, মস্তক) কারণ, তিনি এক অথণ্ড আস্মা-ব্ূপে তাহা - 
দেব যধ্ বিদ্যমান থাকিয়। এই সকল হত্ত, পদ, সুখ, চক্ষু, 
মন্তকের সাহায্যে তাহার কাধ্য করিতেছেন। এই জন্ত 








* “ধর্মজিজানা” ১৭ খণ্ড “মনুষ্য পরহেশ্বরকে জানিতে পারে কিন! ?' 
প্রবন্ধ দেখ। 


জগতে ঈশ্বরের সাকার রূপ। €ত 


শ্রুতিতে তাহাকে, “সহ্শ্রশীর্ষা পুরুষঃ সহত্রাক্গঃ সহত্রপাৎ+ 
বলা হইয়াছে । এই জন্যই তাহাকে-_ 


“বিহ্ৃতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতে। মুখং 
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্ব তম্পাৎ”। 


সর্ধর তাহার চক্ষু, সর্বত্র তাহার মুখ, সর্বত্র তাহার বাছ, 
মর্ধত্র তাহার পদ। বাস্তবিক ইহা উপমা নহে, ঈবের এই 
বিশ্বব্যাপী “অনস্তবাহূদরবজ্ু+”--বিশিষ্ট বিরাট মূর্তিকে লক্ষা 
কৰিয়াই শ্রুতি একথা বলিয়াছেন। এই রূপে এই জড়জগৎ 
ইহার সমষ্টি মূর্তি বলিক়্া, ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ 
তাহার ব্যগ্িমূর্তি। আকাশ, চন্দ্র, হুর্যয, গ্রহ, নক্ষত্র তাহার 
মূর্তি; পৃথিবীতে পাহাড়, পর্বত, নদ, নদী, গাছ, পাথর, 
মৃত্তিকা নকলই তাহার মুর্তি; * আবার মেই কাষ্ঠ, পাষাণ, 
ভৃণ, মৃত্তিকা দ্বারা তাহার কোন বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশ 
করিবার জন্য যে প্রতিমা প্রস্তুত করা হয়, তাহাও তাহার মূর্তি। 
সেই প্রভিম! তাহার সততায় লত্তীবান্‌, তাহার প্রতি অণুতে 
তিনি (নগেন্দ্র বাবুর কথিত) জ্ঞান, শক্তি, চৈতন্তন্ধপে বিরাজ 
করিতেছেন। সেই প্রতিম। দ্বারা যে বিশেষ ভাব প্রকটিত 
হয়, তাহাও তাহারই ভাব। সেই প্রতিমায় অভিব্যক্ত ভাব 
ঘদ্দি তাহার ভাব হয়, সেই প্রতিম! দ্বার! প্রকাশিত মাতৃত্ব, দয় 
দি তাহার মাতৃত্ব, দয়া হয়, তবে প্রতিমার যে নকল হস্ত, 
পদ, মুখ, চক্ষু দ্বারা সেই ভাব পরিক্ষ,ট হয়, সে সকলও তাহার 
হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু। সুতরাং প্রতিমা তাহার মৃত্বি। অতএব 
ক শিবের অষ্টমর্তির কখা বোধ হয সকলেই জানেন,_ক্ষিতি, জল,অগি, 


বায় জাকাশ, যজমান, চত্রা, ও সূর্্য। বাহার! প্রতাহ.শিব পুজা করেন 
ষাহাদিগকে এই অষ্ট যুর্তির পুজ। করিতে হয়। . 


৫৪ সাকার নিরাকার তত্ববিচার। 


মন্থষ্য কর্থা গ্াহার কা্য-ঘড়ি হইতে পৃথক্‌ থাকিলেও, ঈশ্বর 
তাহার কাধ্য হইতে স্বতন্ত্র নহেন, তাহার কার্ধ্য তীহার সত্তায়ই 
সতাবান্‌। 


উপাসনার উদ্দেশ চিত্তের একাগ্রতা । 

বোধ হয় মকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, উপাসনার 
উদ্দেস্ত চিত্তের একাগ্রত। সাধন ।* অবশ্য এতভিন্ন আরও উদ্দেশ্য 
থাকিতে পারে, যেমন চিত্তের পবিভত্রতালাভ, ঈশ্বরানন্দলাভ 
ইত্যাদি । কিন্ত সেসকল এই একাগ্রত। হইতেই হয়; সুতরাং 
উপাসনার মুখা ও প্রধান উদ্দেশ্য [চিত্তের একাগ্রতা, গৌণ উদ্দেশ্য 
চিত্তের পূপিরতা ইত্যাদি । চিত্তের একাগ্রতার অর্থ কি? আব- 
চলিত চিত্তে কোন বিষয় চিন্ত| বা ধ্যান করা । কোন এক নির্দিষ্ট 
বিষয় বা বন্ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে করিতে তাহার প্রতি চিত্তের 
আকর্ষণ অন্মে। সেই তীব্র আকর্ষণ বলে, মন অন্যদিকে ধাবিত 
না৷ হইয়া, কেবল সেই নির্দী্ট বিষয় বা বস্ততেই সংলগ্ন থাকে, 
তাহাকে কোন ক্রমে তাহা হইতে ফিরাণ যাপ্প নাঁ। মহাকবি 
কালিদাস শকুস্তলা-চরিত্রে এই একাগ্রতার এক উতকুষ্ট দৃষ্টান্ত 
অন্ধিত করিয়াছেন। শকুস্তলা অতি তীব্র একাগ্রতার সহিত 
ছ্সস্তের ধ্যানে নিমঘ।। ইতিমধ্যে কোপন-স্বভাব উগ্রতেন্ধা 
ছ্বাসা আিয়া উপস্থিত । তিনি শকুস্তলার নিকটবর্তী হইলেন, 
তবুও শকুন্তলা তাছাকে দেখিলেন নাঁ। তিনি চীৎকার 
করিয়া বলিলেন “আমি অভিথি! সে বজুমিনাদবৎ শবও 


* "এতেধাত নিত্যাদীনাং বুদ্ধিশুদ্ধিং পরং প্রন্োজনং উপাসনানাস্ধ 
চিত্তৈকাথাষ্” বেঘান্বসার। 


উপাসনার উদ্দেশ্য চিত্তের একাগ্রতা । ৫৫ 


শকুস্তলার কর্ণে প্রবেশ করিল না। কর্ণে প্রবেশ করিল বটে, 
কিন্তু তাহার চিত্তের ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারিল না। তৎপরে 
যখন ছুর্বাসা নিজকে অবমানিত জ্ঞানে, সহত্াশনিনির্ধোষ- 
স্বরে শকুস্তলাঁকে শাপ প্রদান করিলেন, তখন সে শব তীহাত্ু 
চিত্তকে আকর্ষণ করিল, তিনি চমকিত হইয়া সম্মুখে ক্রোধ- 
বিক্ষ-রিতাধর, অগ্নিতেজে তেজন্বী ুনিকে দেখিতে পাইলেন। 
ঈশ্বরকে পাইতে হইলে, তাহার প্রতিও এইরূপ একগ্রতা! 
চাই। একাগ্রতা লাভের দুইটা উপায় আছে। তীব্র অনুভূতি 
(91178) (যথা, প্রেম, বিদ্বেষ), ও পুনঃ পুনঃ চিস্তা । যাহার 
প্রতি প্রেম জন্মিয়াছে, তাহার প্রতি মন সহজেই আকৃষ্ট হর 
ও নিমগ্ন থাকে । মাবার কোন অঙ্ভুতির উদ্রেক ব্যতি- 
রেকে পুনঃ পুনঃ চিন্ত। দ্বারাও একাগ্রতা জন্মিতে পারে। 
আবার একথাও ঠিক, প্রেম স্মভাবতঃ না থাকিলে পুনঃ পুনঃ 
চিন্তা দ্বারাও তাহা জন্মিতে পারে । আগে যাহার সহিত কখ- 
নও আলাপ পরিচয়ও ছিল না, কেবল পুনঃ পুনঃ তাহার সহিত 
ংসর্শ, তাহার বিষয় চিন্তা দ্বারা তাহার প্রতি প্রেম জন্মিতে 
পারে। ন্থতরাং সাধকের পক্ষে যে পথেই যাওয়া হউক না 
কেন, ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ চিস্তা করা ভিন্ন গত্যাস্তর নাই । 
তাহার কোন একটী নির্দিষ্ট ভাবের প্রতি চিত্ত-সংযোগ করা 
আবশ্যক । ঈশ্বরের অনস্তভাব) কিন্তু তাহার মধ্যে কোন 
একটী ভাব গ্রহণ করিয়া তাহাতে চিত্ত সংবন্ধ করা ক্মাবশ্যক। 
একটার পর একটা, তাহার পর দ্বার একটা এইকপ করিয়া 
তাহার 'অনস্তভাবের চিন্তা করিতে গেলে, তাহাতে চিত্তের 
স্থিরত! হইতে পারে না, মন একাগ্রত। লাভ করিতে পারে না । 


৫৬ সাঁকার ও নিরাকার তত্ববিচার । 


কারণ তদ্ধার! কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয় পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা 
হইল না, অনেকগুলি বিষক় ক্রমে ক্রমে চিন্তা কর হুইল । 
তাহাতে স্বভাবতঃ চঞ্চল চিত্ত সংঘত হওয়1 দুরে থাকুক, বিষয় 
হইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ জন্খ আরও চঞ্চল হয়। মনে কর, 
আমি ঈশ্বরকে প্দয়াময়”, বলিয়া ভাবিতেছি। দয়াময় বলিয়! 
ভাবার অর্থ, এই অনন্ত জগতে তাহার যে সকল দয়ার কার্য 
আছে, তাহাই একটার পর আর একটা চিন্তা করা। অবশ্য 
“দ-য়াম-য়-ঈ-খ্ব-র” এই কয়েকটী অক্ষর ভাবিলে কিছু হইবে 
না। এখন এই অনন্ত বিশ্বে তাহার দয়ার অনন্ত কার্য 
রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিতে হইলে, আমার মন ক্রমাগত 
অনন্ত বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইবে। যেমন, আমাদিগকে 
প্রত্যহ আহার দেওয়া! ভাজার একটা দয়ার কার্ধা, আমাদিগকে 
বিপদ হইতে রক্ষা করা ভাহার একটা দয়ার কার্য (বিপদও 
আবার অনন্ত রকমের আছে), তিনি আমাদিগকে মাতার 
তায় ্সেহ করেন, ইহা! তাহার দয়ার কাঁধ্য ইত্যাদি। এখন 
ঈশসরকে দয়াময় বলিয়া ভাবিতে হইলে, তাহার এইরূপ প্রতো- 
কটা দয়ার কার্ধ্য অবশ্য, যতগুলি আমার জান! আছে) ক্রমা- 
গত ভাবিতে হুইবে ও প্রত্যেকটা দয়ার কার্ধের সহিত এক- 
একটী স্থুলজগতের চিত্র আমার মনে ক্রমাগত উদ্দিত হইবে। 
সুতরাং আমার মন বিষয় হইতে বিষয্লাস্তরে ধাবমান হইবে। 
তাহাতে আমার চিত্তস্থর্ধ্য হওয়া দূরে থাকুক, আমার চিত্ত 
আরও চঞ্চল হুইতে অভ্যন্ত হইবে। ইহার পরে আবার 
তাহাকে বদি “শক্ষিময়, জ্ঞানময়, মগলময়, প্রেমময়, শান্তিময়, 
পবিভ্রতাময়* বলিয়া ভাবিতে হয় ও এই সকল কথার যদ্দি 


উপাসনার উদ্দেশ্য চিত্তের একাগ্রতা। ৫৭ 


কোন অর্থ থাকে, এবং সেই অর্থ যদি আমাকে চিন্তা করিতে 
হয়, তাহা হইলে আমার সেই ঈর্থবর চিস্তা দ্বারা একা শ্রতা 
লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই 7 স্থৃতরাং তত্বারা উপাননার 
উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। তবে উপায় কি? 

উপায় আছে। ঈশ্বরের অনন্ত দয়ার কাধ্য, অনন্ত শকির 
কার্ধা, অনস্ত জ্ঞানের কায, অনন্ত মঙ্গলের কার্ধা, অনস্ত 
প্রেমের কাঁধ্য চিন্তা করিতে চেষ্টা না করিয়া, সেই সকল 
কাঁধের মধ্য হইতে, যেটা সহজ্জে, বিনা আয়াসে, আমার মনে 
আসে, আমি যদি ক্রমাগত তাহাই চিন্তা করিতে 'অভ্যাস করি, 
তবে তন্বারা আমার সেই বিষয় অবলম্বনে ঈশ্বরের প্রতি চিত্ত 
স্থির হইতে পারে। * অবশ্য, তাহার অন্ঠান্ত কাধ্য আমার 
দেখ। একেবারে নিষেধ বলিতেছি না, তাহার মহিমা-সচক 
অন্তান্ত কার্যযও দেখিব, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা বিশেষ 
করিয়া! সর্বদা দেখিব। সেই কার্য্যটী, সেই ভাবটী, শয়নে, 
স্বপনে, জাগরণে আমার মনে জাগরুক থাকা চাই। যেমন 
আমি আমার মাতাকে খুব ভালবাদি, পৃথিবীতে আর কাহা- 
কেও আমি সেব্ূপ ভালবাসি না। আমার মার কথ! সহজে, 
অনায়াসে, উদ্দিত হুয়, এমন কি সর্বদাই জাগরুক আছে। এই 





ক্ষ ভগবান পতগ্রজি বলেন-__ 

শতৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্বাভয।স:” অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপ নিবারণ জন্ক কোন 
একটা আপনার অভিমত তত্ব অত্যাস, অর্থাৎ তাহাতে পুনঃ পুনঃ মনের 
নিষেশ করিবে । ক্রমাগত একটী মাত্র বিষয়ে প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ নেক 
অভিনিবেশ করিতে চেষ্ট। করিলে, একাগ্রতা জন্মে, চিত্তবিক্ষেপ প্রশিত 
হয়” । "তদ্কিযোগ” (বাবু অখিনীকুমায দত্ত প্রণীত )1 


৫৮ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


মাতৃত্বভাব সহজেই আমার মনে আষে বলিয়া, এই মতুত্ব, 
অবলম্বনে ঈশ্বরের প্রতিও আমার মন অনান্ষাদে ধাবিত 
হইতে পারে; এবং এই মাতৃত্ব অবলম্বনে ঈশ্বর চিন্তা করিতে 
করিতে আমার মন ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের প্রতি একাগ্র হইতে 
পারে। এইরূপে নগেন্দ্র বাবু, *শিশুর সরলতা, সাধবী 
সতীর পবিত্র প্রেম, ভক্ত জনের ভক্তি-রঞ্জিত মুখন্রী, সাধু 
মহাস্বার নিষ্কাম ধর্শীহুষ্ঠান প্রভৃতি অবলম্বনে যে ঈশ্বর দর্শনের 
কথা বলিয়াছেন, ইহার মধ্যে যে কোন একট! ভাব অবলম্বনে 


ঈশ্বরের প্রতি চিত্ত স্থির করা যাইতে পারে । 
এইরূপ কোন একটা প্রশ্বরিক ভাব চিত্তে পরিস্ফ,উন 


করিতে হইলে, আমাঁকে তাহা! কল্পনা দ্বারা করি তে হইবে। কিন্তু 
কল্পনা-শক্তি সকল লোকের সমান থাঁকে না। যদি সকলের 
সমান থাকিত, তবে সকল লোকই কবি, উপন্তাস-লেখক 
(৮০৮৪1150), চিত্রকর হইতে পারিত। যাহার নিজের কল্পন।-শক্কি 
নাই, সে অস্তের সাহায্যে অভীষ্টবিষয়ের কল্পনা করিতে পারে। 
যেষন, মৃত মহাম্ম! কৃষ্ণদান পাল কতদূর বিজ্ঞ, বাগ্মী, চিন্তাশীল 
ও শ্বদেশ-হিতৈষী ছিলেন,তাহা আমি কল্পনা! করিতে পারি না। 
কিন্তু বাবু নগেক্্রনাথ ঘোষ (1 ই. বি. 21)০39) তাহার ষে 
উত্কষ্ট জীবনী লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি সে সকল 
করন! করিতে ও অনুধ্যান করিতে পারি। তাহার মূর্তি কিন্ধপ 
ছিল, আমি দেখি নাই? কিন্তু হারিসন্‌ রোডে তাহার যে 
প্রস্তর নির্শিত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমি 
তাহার আকার, অবয়ব প্রভৃতি কল্পন! করিতে পারি। আমি 
তাহার জীবনী পড়িয়াছি, ও তীহার সূর্ধি দেখিতেছি। তাহার 


উপাসনার উদ্দেশ্য চিত্তের একাগ্রতা । ৫৯ 


মূর্তি দেখিতে দেখিতে আমার মনে কি ভাবের উদয় হইবে? 
নগেন্দ্র বাবু বলেন, 

“স্ষ্টি দেখিলেই শরষ্টাকে মনে হয়, প্রকৃতি দেখিলেই পুরুষকে মনে হয়। 
ইহ! মানব মনের ম্বাভাবিক নিয়মানুস।রে হইয়া খাকে। তোমার কেন 
প্রিয়ন্ধনের হত্ত-রচিত একটা সামগ্রী দেখিলে যেমন সহজে স্বতাবতঃ ভাহাকে 


স্মরণ হইবে, কুম্তকা র-নির্টিত একটা মৃন্ময় মুর্তি দেখিলে, সেইরূপ সহজে 
ভাহাকে শ্মরণ হইবার কি সম্ভবনা! আছে?” 


অর্থাৎ নগেন্দ্র বাবু প্রকারাস্তরে বলিতেছেন, একটা মৃন্ময় 
মূর্তি দেখিলে, তাহার কর্তী যে কুম্তকার, তাহাকেই স্মরণ হওয়া 
স্বাভাবিক । বাস্তবিক সে কথ! সত্য নহে। শিল্পকার্ধ্য দেখিলে 
তাহার কর্তীকেই যদি স্বভাবতঃ মনে পড়িত, তবে সুসভ্য ও 
গুণজ্ঞ পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণের নিকট রাফেল, রস্কিন প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ চিত্রকর গণের চিত্র এতদূর আদৃত হইবে কেন? শুনিতে 
পাই, এই সকল চিত্রকরের এক একথান। ছবি দশ বিশ সহশ্র 
স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রীত হয়। ধাহারা এই সকল চিত্রের জন্য এরূপ 
অজ অর্থব্যয় করেন, ত্বাহারা কি সেই সকল চিত্রকরের 
প্রতি মুগ্ধ হইয়া এত অর্থব্যয় করেন, ন। সেই সকল চিত্রদ্বারা 
ষে দকল ভাব অভিবাক্ত হয়, মেই সকল ভাবের অভিব্যক্তিতে 
মুগ্ধ হন? যদি চিত্রদ্বারা কেবল চিত্রকরের কথা মনে পড়িত, 
তবে তীহার! সে সকল চিত্রে এতদূর সুগ্ধ হইতেন না। সেই 
নকল চিত্রে কোন কোন বিশেষ চিত্তাকর্ষক. ভাবের. অভিব্যক্তি 
হেতু তাহারা তাহাদের এত আদর করেন। হারিসন্‌ রোডে 
যে মহান্সা রুষ্ণদাস পালের প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
তাহার কারণ কি? কলিকাত্তাবাসী ব্যক্কিগণ কিজন্য এত 
অর্থব্যয় করিয়া সেই মূর্তি প্রত্তত করাইয়া সেখানে রাখিয়া 


৬5 সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার । 


ছেন? অবশ্ঠ, সর্বসাঁধারণকে তাহার নির্শাতা শিলিকরের শিল্প- 

চাতুরধ্য দেখাইবার জন্ত নহে? 'কিন্ত মাহাত্া কষ্ণদাস পালের 

জীবনী ও চরিত্র দর্শকমগ্ডলীর হৃদয়ে অস্কিত করিবার জন্কঃ 

মহাত্মা! কষ্দান পালের বিজ্ঞতা, বাগ্িতা, স্বদেশহিতৈধিতা, 

প্রত্যেকের হৃদয়ে উত্বেদ্ধিত করিবার জনা। আমি যখন সেই 

মূর্তি দেখি, তখন আমার মনে এই দমকল ভাবের পরিষ্ষ,রণ 

হয়। আমি যতক্ষণ সেই মূর্তির নিকটে থাকি, ততক্ষণ আমার 

মন সেই সকল ভাবে তদগত হইয়া যায়। অবশ্ত, একথা স্বীকার 

করি, যে ব্যক্তি কৃষ্ণদাস পালকে জানেন না, তাহার মনে সে 
সকল ভাব আসিতে পারে না; ভিনি কেবল দেই মূর্তির সহিত 

মনুষ্যান্কৃতির প্রকৃত সাদৃহ্ দেখিয়া সেই শিল্পকরের কথাই 

ভাধিবেন। এইজন্য কথঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকিলে, কিংবা! ভাব 

শ্রহণের অধিকার না থাকিলে কেহ উপাগনায় অধিকারী হইতে 
পারে ন!। 

নগেক্ বাবু আবার বলেন, 

"কোন বাক্তির হস্তরচিত কোন সামগ্রী দেখিলে ষেমন সেই ব্যক্তিকে 
শ্ররণ হয়। সেইরূপ তাছার একনি ছবি দেখিলে কি ভাহাকে ম্মরণ 
হয়না? নিশ্চয়ই হয়। মানুষের নন্বন্ধে একথা সম্প্ণ ্বাভাৰিক। কোন 
পর্দিচিত ব্যক্তির মৃষ্ষি দেখিলে নিশ্চয়ই তাহাকে ম্মরণ হয়। কিন্ত সেই 
অনাদানস্ত সহান্‌ পুরুষের ছবি অকিবে কে? সেই ইন্্রিয়াতীত, অপার, 
অগমা, চিন্ময় পুরুষের ছবি আঁিবে কে? সে শিল্পী, সে চিত্রকর কোথায় £ 
পুজ্যপাদ প্রাচীণ মতি উপনিষদ যাহার বিষয়ে বলিতেছেন,_-”"ষতে। বাঁচে? 
নিবর্তত্তে। অপ্রাপায মনস1 সহ। আনন্দং ব্রক্গণে। বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন 11” 
ষমেয় সহিত বাঁকা ব্যছাকে না পাইয়। ধাহ। হইতে নিবৃত্ত হয়, সে পরত্রদ্ষের 
আনন্ব বিদি আানিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয়গ্রাথ্থ হদ না। * * তিথি 


উপাপনার উদ্দেশ চিত্তের একাগ্রতা । ৬১ 


চক্ষুব গমা নহেন,বাকোর গমা নেন এসং মনেরও গম্য নেন, আমর! ও।হার 
1কছুই জানি না; এবং ইহও স্বানি না মেকি প্রকারে প্রহার উপদেশ দিত্তে 
হক়্, ইতা।দি।” 


তিনি আমদের বাকোর অগোর, কিন্ত তাই বলিয়া কি 
আমরা তাহার বিয়ে বক্তৃতা করিতে ক্ষান্ত হইয়! থাকি? 
তিনি আমাদের মনের অগোচর, কিন্ত তাই বলিয়াকি আমর! 
স্টাহাকে চিন্তা করি না? তাহার উপদেশ কিপ্রকাযে দ্রিতে হয় 
আমর! জানি না, তাই বলিয়াকি আমর! তাহার সম্বন্ধে অন্তকে 
উপদেশ দেই না? অবশ্যই আমরা ত্রাহাকে বাক্া দ্বারা প্রকাশ 
করিরা থাকি, তাহাকে মনে ভাবনা করি, তাহার সম্বদ্ধে উপ- 
দেশ দেই। সেকি প্রকারে? না,,উপনিষদগমা নিশুণ ব্রহ্ম 
আমাদের বাক্য, মন ও উপদেশের অগোচর হইলেও তাহার 
জগদাশ্রিত সঞ্তণ অবস্থা আমাদের বাকা, মন ও উপদেশের 
। অগোচর নহে। সেইরূপ ভাহার নিগ্ডণ অবস্থার কোন প্রতি- 
মুর্তিও নাই, ভ্তাহা নির্মাণ করিতে পারে, এমন শিল্পীও নাই। 
কিন্তু এই জগতে তাহার যে সকল জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল, দগ্গার 
কার্ধা প্রকটিত হইয়াছে, ও নিরম্থর হইতেছে, আমর! সে সকল 
যেমন বাক্য দ্বার! প্রকাশ করিতে পারি, সেইন্প চিত্রসাহাযো'ও 
প্রকাশ করিতে পারি। বস্বতঃ ভাঁষাবিদ্যা (সাহিত্য ) 
চিত্র-বিদ্যার সহিত বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । যাহা কিছু ভাবার ব্যক্ত 
করা যায়, তাহাই আবার চিত্র দ্বারাও বাক্র করা যায়। এই 
জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ধেমন সাহিত্যের আদর করেন, সেইরপ 
চিত্র-বিদ্যারও আদর করিয়। থাকেন । অতএব নিপুণ ব্রদ্ধের 
চিত্র হইতে পারে না বটে,কিন্ধ সপ্ুপত্রদ্মের চিত্র হইতে পারে। 


৬২ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার । 


“মন তন্ত প্রতিমা! অস্তি।' এই শ্রুতিবাক্ উদ্ধৃত করিয়া 
নগেন্্র বাবু বলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি নাই, ইহা শ্রুতিই শ্পষ্টা- 
ক্ষরে বলিতেছেন । প্রথমতঃ আমরা এ কথা বলি না ষে, 
নিগুণ ব্রন্ষের প্রতিমূর্তি হইতে পারে । নিগুণ ব্রহ্ম যেমন 
বাক্য মনের অগোচর, সেইরূপ তাহার চিত্রও হইতে পারে না। 
এস্ঠলে শ্রুতি নিণুণ ব্রহ্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, কাহার 
প্রতিমা লাই ।” দ্বিতীয় কথা এই, এস্কলে “প্রতিমা” অর্থে 
প্রতিমূর্তি নহে । ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য মূলের (০০750 নহি 
মিল করিয়া অর্থ করিয়াছেন। নিয়ে শাঙ্গরভামা উদ্ধৃত কর! 
হুইল।* এই শ্রুতির অর্থ ব্রঙ্গের সদৃশ আর কেহ নাই, তীহান্ 
বিভীয় কেহ নাই, তিনি এক অদ্ধিতীয় দন্তা। 

উল্লিখিত বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা আমরা কি পাইলাম, 
একবার দেখা যাউক। আমরা দেখিলাম, (১) "অখিল বন্ধাণ্ডে,* 
“জন্ধাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদাথেশ ৪ "শিশুর সরলতায়,নিরপম 
মাতৃনেহে, সাধবা সতীর পবিত্র প্রেমে, ভক্তজনের ভক্তি-রঞ্জিত 
মুখ্জতে, সাধু মহায্রার নিষ্ষাম ধন্মাঙ্্ঠানে”, ষে পরমেশ্বরের 
প্রেম ও পবিত্রতা দশ্ন হয়, তাহা সাকার বাক্তি, বস্ত ও বিষয়ের 
দরশন ) আবার আমর যখন ঈশ্বরকে ০শক্তিময়, তা নময়,মঙ্গ লময়, 
ডে মময়, শান্তিময়, পবিভ্রতাময়”ঃ ঝলিয়। ভাবি, তখন আমর। 
শংক্ক, জ্ঞান, মঙ্গল, প্রেম, শাস্তি, পবিত্রতা-প্রকাশক বিশেষ 
বিশেষ বস্ত,ব্যক্তি ব] ঘটনার সাকার চিত্র চিন্তা করি । (২) উপাস- 
নার উদ্দেশ্য চিত্র একাগ্রতা সাধন; কিস্তু এই সকল ভি [ভন্গ 


শ তন্ত তব ঈশ্বরস্ত অথগহখানুভবত্বাদে তাদৃশন্িতীয়াভাব।ং 
প্রত্িষ,--উপমা দাণ্ডি”-__ছেতাতর উপলিধত, ৪৯, শান্ষরভাব্য। 





উপাসনার উদ্দেশ্য চিত্তের একাগ্রতা । ৬ 


বিষয়, বস্তু বা বাক্তি'র চিত্র ক্রমাগত ভাবিতে গেলে, চিত্ত স্থির 
হওয়া দূরে থাকুক, বরং অধিকতর চঞ্চল হয়। (১) চিন্তস্থির 
করিবার জন্ত এই সকল অনন্ত ভাবরাশির মধ্য হইতে কোন 
একটা বিশেষ ভাব গ্রহণ করিয়া তদবলঙ্থনে ঈগরে চিত শ্থির 
করা আবশ্াক। (৪) সেই ভাবপ্রকাপক কোন প্রতিমূর্তি ব! 
চিত্র সামাদের মনে দেই ভাব পরিস্ষ,রণ করিতে অনেক সহা- 
য়তা করিতে পারে) এবং ধাহাদের কল্পনাশক্তি ততদুর নাই, 
ত্বাহাদের পক্ষে দেইরূপ মূর্তি বাঁ চিত্র নিতান্ত আবশ্ক। (৫) 
সেই মূর্তির মণ্যে ঈথ্বর অন্থ প্রবিষ্ট থাকাতে, তদবলগ্কনে তাহাকে 
পুজা করা যাইতে পারে। অতএব আমর] দেখিলাম, ঈথরকে 
প্রেমময়, মলম, দয়াময়, ভাবির। ঘদ্দি প্রকৃতরূপে তাহার 
উপানন! কর! হয, তবে সে উপাসনার স্তায়পঙগভ, 'অনিবার্ধা, 
অবশ্যস্তাবী পরিণাম সাকার উপাসনা ও পৌন্তলিকতা। 





নিরাকার উপাসনার ন্যায়সঙ্গত পরিণাম 
পৌন্তলিকতা। 


আর করেকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি । আমি “নিরুপম মাভৃ- 
স্নেহ" অবলম্বনে ঈশ্বরের ধ্যান করিতে চাই। এই *“নিরুবম 
মাড়ন্ষেহঃ বাক্যের অবস্থাই অর্থ আছে, ও ইছা চিন্তা করিলে 
দেই অর্থ বা বিষয় আমার মনে মাসে; আমি একটা স্বেহমধ্ী 
জননীর চিত্র চিন্তা করিঘা তাহাতে, ঈশ্ছরের কার্ধা ৪ -্সক্িত্ধ 
চিন্তা করি। কিন্তু এই চিত্রটী আমার মনে স্থিরভাবে থাকেনা, 
আঁষার মন স্বভাবতই চঞ্চল, হঠাৎ অপ্তদিকে ধাবিত হু) আমি 


৬৪ সাকার ও নিরাকার তন্ববিচার। 


চাই, এই চিত্রটা সর্বদা স্থিরভাবে মনে ধরিক্। রাখিতে | সেই 
জন্ত আমি কোন সুনিপুণ শিল্পকর দ্বারা পটে, মৃত্তিকায়, কিংব। 
প্রস্তরে এইরূপ ভাব-প্রকাশক একটী মৃষ্তি প্রস্বত করাইয়। 
লহলাম) আমি তাহ! সর্বদা দেখিয়া! ন্নেহময়ী মাতার অবলগ্বনে 
ঈশ্বরের ধ্যান করিতে পারি। শ্গেহমর়ী মাতার অবপন্থনে ঈ্ব- 
রকে ধ্যান করার অর্থ কি? না, যেই মাতার স্নেহের সহিত 
ঈশ্বরের স্সেহ ৰা প্রেম অভেদভাবে চিন্তা করা, মাতার মুস্তির 
সহিত ঈশ্বরকে মিলিতভাবে ভাবা,__পশ্ত, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ- 
জাতীয় মাতার হৃদয়ে যে অনন্ত, অখণ্ড শ্নেহ-আোতন্বতী প্রবা- 
হিত হইতেছে, এই মাতার স্বেঘ তাহার একটী কণিক1 বিশেষ, 
আর এই মাতার মুত্তি যাহার ন্নেহকণ। প্রকাশ করিতেছে, তাহা 
বিশ্বব্যাপী বিশ্বমুর্তির অংশ বিশেষ। এইরূপ চিন্তা করিতে 
করিতে, আমি সেই মাতৃক্ষেহ ও বিশ্ব-মাতার স্সেহ অভেদ দেখি- 
লাম, সেই মাতৃমুর্তিও বিশ্বমূর্ভিতে অভেদ দেখিতে পাইলাম । 
অভেদ দেখিয়া! সেই প্রতিমৃদ্তিকে প্রণাম করি, 


শ্যাদেবী সর্বাভৃতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা | 
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যে দেবতা! সর্বভূতের মধ্যে মাতৃন্ধপে বিরাজ করিতেছেন, 
তাহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । 

নগেক্তর বাবু বলেন, 

পবিশ্বের প্রাপপা বিশ্ববাপিনী এই মহাশক্তিকে হে বাক্তি মৃত্তিকা, তৃণ- 
বির্শিত ক্ষু্র বুর্তির মধ্যে বদ্ধ করিতে, ও তথা হইতে বিসর্জন করিতে চায়, 
তাহার কি অহাত্রম ! "বা দেবী সর্বতৃতেষু শক্তিরপেপ সংস্থিতা” প্রতিমার 
সন্ুখে, চতডীনমওপে বসির পুরে/ছিত বখন এই মহা! বাক্য আবৃত্তি করেন, 
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বুষেনজা, তিনি কি বলিতেছেন ? যেদিন হিন্দু সমাজ এই বাকোন প্রকৃত 
তাৎপদ্য গ্রহণ করিতে পারিবে, সেদিন চিরদিনের জন্ত হিম্দু্দদর় হইতে 
পৌত্তলিকত। দূরে পলায়ন করিবে । অনন্তশক্তিকে যে পরিমিত স্থালে বন্ধ 
করিতে চায়, সে অন্ধ 10১) এ 

অনন্ত শক্তিকে পরিমিত স্থানে ষে বন্ধ করিতে চায়, সে 
অন্ধ, স্বীকার করি। কিন্তু দাড়কাক যেমন কোন খাদ প্রব্য 
লুকাইয়া রাখিবার সময় নিজ্জে চক্ষু মুদিয়া জগংকে অন্ধ মনে 
করে, সেইরূপ যিনি নিজে অন্ধ বলিপন! জগতকে অন্ধ বলিতে 
চান, কাহার চেয়ে অধিক অন্ধ আর জগতে নাই। পুরোহিত 
ঠাকুর প্রতিমার সন্মুখে “্ঘ| দেবী সর্বৃতেযু'' পড়েন বলিয়া! 
ধেতিনি সেই দেবীকে প্রতিমাতে আবদ্ধ করিয়া রাখিভে 
চাছেন, তাহা কে বলিল ? সেই গ্লোকের কি অর্থ এই যে, 
*মা তুমি প্রতিমাতে আবন্ধ হইয়া থাক” ? তবে শ্যা দেবী সর্ব 
ভূতেঘু” এই শ্লোক প্রতিমার নিকট পড়। হয় বলিয়াই কি 
বুঝিতে হইবে যে, পুরোহিত ঠাকুর অনস্তশক্তিকে পরিমিত 
স্থানে আবদ্ধ করিয়। রাঁখিকাছেন ? বোধ হয়, ধাহাদের চক্ষু 
আছে, ও বাহার! চক্ষুর ব্যবহ্ধার করিয়া থাকেন, তাহার! সক- 
লেই জানেন, পুরোহিত কেবল প্রতিমার নিকট চণ্তীপাঠ 
করেন না, কেবল ছুর্গোৎ্নবাদি ব্যাপারেই ধে চণ্তীপাঠ হয়, 
এরূপ নহে। অনেক বাড়ীতে ছুর্থাপৃর্মার একমাদ পুর্বে হইতে 
যখন প্রতিমার কোনই চিহ্ন থাকে না, তখন হইতেই চশ্ডীপাঠ 
হইয়া থাকে, কোন কোন ধার্টিক গৃহস্থ বৎসরের অন্ত সময়েও 
চত্তীপাঠ করাইয়। থাকেন; কেহুবা কোন ঘোর বিপদ্দে পতিত 
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হইয়। কাতর প্রাণে জগন্মাতার শরণাপন্ন হইক়্া চণ্ডীপাঠ করিয়! 
থাকেন; কাহারও আবার চত্তীপাঠ সন্ধা! আহিকের হ্যায় 
নিত্যক্রিয়ার মধ্যে গণ্য হইয়াছে; আবার কোন কোন ধনাঢ্য 
ব্যক্তির বাঁড়ীতে পুরোহিত ঠাকুর প্রত্যহ চত্তীপাঠ করিম! 
থাকেন। এই সকল স্থলে প্রতিমার নাম গন্ধও থাকে না, 
চস্তীপাঠের কোন স্কানভেদ থাকে না, কোন কাঁলভেদও থাকে 
না থে পুরোহিত ঠাকুর ছুর্গোৎসবাঁদি পূজায় প্রতিমার সম্মুখে 
চত্তীপাঠ করেন, তিনিই এই সকল বিশেষ বিশেষ ঘটনাতে বা 
নিতাক্তিয়াতে চত্তীপাঠ করেন । অতএব দেখা! গেল, প্রতিমার 
সহিত ও পুরোহিত ঠাকুরের চণ্ডী পাঠের দহিত কোন অচ্ছেদা, 
অভেদা, নিত্য সম্বন্ধ নাই। যেমন প্রতিমার নিকটে চত্তীপাঠ 
হয়, সেনূপ আঁরও সহম্র সময়ে সহত্র স্থানে চস্তীপাঠ হইয়! 
থাকে । সুতরাং পুরোহিত ঠাকুর কোন দর্গোৎ্সবাদি ব্যাপারে 
প্রতিমার নিকটে চণ্ডীগাঠার্দি করেন বলিয়া তিনি অনস্ত 
শক্তিকে পরিমিত্ত স্থানে আবন্ধ করিষ রাখিলেন, এপ বিৰে- 
চন! কর! নিত্বাস্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক। ভার পুরোহিত ঠাকুর 
যদি অনস্তশক্তিকে প্রতিমাতে আবদ্ধ বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন, 
তবে তিনি যখন ও যেখানে প্রতিমা থাকে না, তখনও সেখানে 
সর্বভূতের মধ্যে বিরাজমান। শক্তিকে পুজা করেন কিরূপে ? 
চস্তীর এই কয়েকটা শ্লোকের অর্থ নিতান্ত সোঁজা, এমন কি 
' খিনি সংস্কভ জানেন না, তিনিও সহজে বুঝিতে পারেন । আজ 
কাল আমাদের পুরোছিতদিগের মধ্যে অনেক অজ্ঞ ও সূর্খ 
খাকিলেঞ, কোন পুরোহিত কি এতদূর বোক1 হইতে পারেন 
যে, “যা দেবী সর্ধভূতেবু শক্কিরূপেণ সংস্থিতা” ইহার অর্থ বুঝি- 
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বেন যে, “যে দেবী কেবল প্রতিমাতে আবদ্ধ হইয়। আছেন ? 
তাহাই ঘদি না হইল, তবে নগেন্ত্র বাবু “অনস্তশক্তি"কে 
শমৃত্তিকাতৃণ-নির্টিত ক্ষুদ্র মুস্তির মধ্যে আবদ্ধ?” করিয়া রাখিবার 
কথা কোথায় পাইলেন? ইহা তাহার নিতান্ত গাণ্জুরি কথ]। 
বস্ততঃ অনস্তশক্তির বিশ্বগত্ে যেরূপ প্রকাশ, জড়পদার্ধে, 
মৃন্ভিকাতৃণে, মৃত্তিকা-তৃণনির্ষিত প্রতিমাতেও সেইনূপ প্রকাশ। 
হিন্দুগণ জলে, স্থলে, ফুলে, আকাশে, বাসুতে, তৃণলতার, 
তাঁহাকে যে ভাবে দেখিয়া থাকেন, প্রতিমাতেও সেইক্ষপ 
তাহার অস্তিত্ব আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন। তবে প্রভেদ এই, 
প্রতিমা সেই সর্বব্যাপিনা অনন্তশক্তির কোন বিশেষ ৬1৭ 
ব্যক্ত করিয়! থাকে, যাহা অন্য স্বাভাবিক জড়পদার্থে পারে ন।। 
সেই অনস্থশক্তির অনন্ত জগতে পরিব্াপ্ৰ 'নম্থভাব চিন্তা 
করিতে গেলে উপাননার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না বপিয়া, তাহার 
কোন বিশেষ ভাবের প্রতিমুদ্তি অবলম্বনে চিন্তা আবশ্যক । 
কিন্তু তাহাতে সেই অনস্তশক্তিকে সেই প্রতিনারূপ কারাগারে 
বন্ধ করা হয় না; কারণ, ধিনি প্রতিম! অবলদ্নে সেই বিশেষ 
ভাবের ধ্যান করেন, তিনি চন্দ্র, ুরদ্য, গ্রহ, নক্ষতরর্জীকশি, 
বায়ু, জল, অগ্নি, বৃক্ষ, তৃণ প্রভৃত্তিতে ও সেই, 
করিয়া থাকেন । যে পুরো হিত-ঞস্পার্মীতিমা-অবলগগনে সেই 
অনস্সক্তিযগুজস্ইিপোসী [তনিই আবার সর্বাগ্রে নিজের দৎ- 
পদ্ম অবলম্বনে এবং কখনও জবাপুষ্প, কৰনও পদ্মপুষ্প, কখনও 
আপরাজিতাপুষ্পে কখনও বিহ্ববৃক্ষে, কখনও সুর্ধো, অঙ্গিতে, 
ক্লে অথবা জলপুর্ণ ঘটে, তাহার পুদ্ধা করিরা থাকেন। যাহারা 
সন্ধ্যা আহ্িক করিয়! থাকেন, কিংবা ছুর্গোৎসবাদি পৃজার 
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গ্রণালী অনুসন্ধানের চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার! ইছা 
বিশেষরূপে অবগত আছেন । এই চতুর্দশ ভূবনে এরূপ জীব, 
এপ পদার্থ নাই, যাহা সেই অনন্তশক্তির অধিষ্ঠানরূপে ছুর্গোৎ- 
নব পৃঙ্জাতে পূজিত না হয়। অতএব প্রতিমাতে মেই অনন্ত 
শক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখ! নিতাস্ত অযৌক্তিক কথা । 

কেহ কেহ বলেন, জড় প্রতিমার চিস্তা করিতে করিতে 
চিত্তের আড়ত1 হয়। নগেন্্র বাবু বলেন,-- 

“সাকার নিরাকার পরস্পর বিপরীত । নুতরাং মাকার উপাঁসন! অভ্াদ 
করিলে, নিরাকার উপ।সনার সামর্থা জনে, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ, মানিক নিয়ম 
বিরুদ্ধ। অন্ধকারে বলিয়া খাকিলে কি আলোক দেখিবার শক্তি জন্মে 2 
যত অধিক কাল অন্ধকারে বসিয়। ধ|কিবে। তোষার চক্ষু ততই আলোক 
দেখিবার অযোগা হইবে। যে সফল বিষয় পরম্পর বিপরীত, তাঁহার একটার 
অভ্যাস হ্বার! অপরট।র অভ্যাস করিবার শক্তি বৃদ্ধি হওয়। দূরে থাকুক, ক্রম- 
শই হাস হুইর] যায্স। সাকার ও নিরাকার পরম্পর বিপরীত। একের 
অভ্যাসে অস্ত বিবয়ের মাধনশক্তি বৃদ্ধি হও়। দুরে খাকু্, ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া 
যায়)” + 

নিরাকার শব সাকার শবের বিপরীত.ম্বীকাৰ করি; কিন্ধ 
৬০ নিরাকার উপাসন! সাকার চিন্তা বা সাকার 
উপাননার বিপরিত তাহ! বলিতে পারি না। নিরাকার বস্তকে 
আমরা চিন্তা করিতে পাঁরি না, নিরাকার চিন্তা করিতে গেলে 
তাহার সঙ্গে সাকার চিন্তা করিতে ছুষ, ইহা ইতিগূর্বে মায়া, 
'্রানময়' গরভৃতি চিন্তার উদাহরণ দিয়! বিশেষ করিয়! বুঝাই 
ফ্কাছি। নাগক্র বাবু নিজেই এ কথা অন্ধস্থানে স্বীকার 
করিয়াছেন, 
*. "সাফাম ও নিরাকার উপাসনা” ২৮-২৯ পৃষ্ঠা । 
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"কেহ কেহ বলেন, আমাদের নিরাক।রের জ্ঞান নাই। একিকথা! 
নিরাকারের জঙ্গন, অভাবাক্সক জন, (728411৮1088) নিশ্চয়ই অ।ছে। 
মাকারের জ্ঞ।নের সঙ্গে সঙ্গে নির[কারের অভাবাস্মক জান রহিয়াছে। নির।- 
কারকি ? না। য।হ1! সাকার নছে। সুতরাং যাহার! মনে করেন, মে আমর! 
নিরাঝার ভাবি, তাহাদের বিষম আম। নিরাকার আব।র ভবিব কি? 
আকার নাই, আক।র নাই এই কি একট। ভাবিব।র বিষয় 2" 

নগেন্্র বাবু একস্থানে বলিলেন, পাকার চিন্তা করিতে 


করিতে নিরাকার চিন্তা করিবার সামর্থ জন্মে, ইহ মানসিক 
নিয়মবিরুদ্ধ, কারণ সাকার ও নিরাকার আলোক ও অন্ধকারের 
ন্যায় সম্পূর্ণ বিপরীত । আবার এখনি বপিতেছেন, প্বাহারা 
মনে করেন যে আমর! নিরাকার ভাবি, তাহাদের বিষম ভ্রম | 
নিরাকার আবার ভাবি কি ?” অর্থাৎ নিরাকার ভাবিবার 
বিষয় নহে। ভাবিতে গেলে সাকারই ভাবিতে হইবে । এখন 
জিজ্ঞাসা করি, নিরাকার ও সাকার চিন্তায় ষদি আলোক ও 
আধার সম্বন্ধ হয়, তবে নিরাকারবার্দী কি প্রকারে সাকার 
ভাবিতে ভাবিতে নিরাকার ব্রহ্ষের জ্ঞানলাভ করিতে পারেন ? 
নিরাকারবাদীও মানুষ, সাকারবাদী9 মানুষ ॥ নিরাকারবাদীর 
মন যেক্ধপ, সাকারবাদীর মনও সেই একরূপ। সাকারবাার 
পক্ষে যাহা মানসিক-নিয়মবিরুদ্ধ হইল, নিরাকারবাদীর পক্ষে 
তাহ! মানসিক-নিয়মবিরুন্ধ হইবে না কেন? আর অভাবাম্মক 
জ্ঞান কাহাকে বলি? আমাদের যখন অভাবাম্মক দ্রান হয়, 
তখন বে জিনিসের অভাব আছে বলিদ্না আমরা জানি, তখন 
সে ্িনিসট। অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে । “আকাশে মেঘ 





*. *ধর্্জিজ্ঞাসা? শম খণ্ড) ২ সংস্করণ, ১৫৩ পৃঠা। 
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নাই” এই একটী অভ্ভাবায্মক জ্ঞান। প্রস্থলে আকাশ ও মেঘ 
উভপ্ণই মামরা চিন্তা না করিস, কখনও এ জ্ঞানলাভ করিতে 
পারি না। সেইরূপ প্ত্রন্মের আকার নাই”, ত্রন্ম নিরাকার” 
আমরা যখন চিন্তা করি, তখন আমাদিগকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটা! 
কিছু চিন্তা করিতে হয় (অবশ্য আমাদের যহটুকু জানা আছে)? 
আবার গোল, কি ত্রিকোণ, চতুক্ষোণ আমাদের চিন্তা করিতে, 
হয়। কারণ, ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি চিন্ত! মাত্রেই জড়বস্তর 
চিন্তা । স্থতরাং ব্রন্মের চিন্তাও কোন জড়বস্তর চিন্তা হইবে । 
এ সকল অবশ্যই সাকার পদার্থের চিস্তা। অতএব নিরাকার 
চিন্ত। করিতে হইলে ত্বাহার সঙ্গে সাঁকারও চিন্তা করিতে হয়। 
হ্থতরাং নগেক্জ বাবু নিরাকার উপাসনা ও সাকার উপাপনাকে 
যেআলোক ও আশধারের ন্যায় বিপরীত বলেন, দে কেবল 
কথার মা'র পেঁচ। সে কথার কোন অর্থ নাই। 

যাহা হউক ড় প্রতিমূর্তি দেখিয়া ঈশ্বর চিস্তা করিলে, 
মন জড় ভইয়া যাওয়ার কোন আশঙ্কা নাই । ষখন আমর! জীব- 
নের প্রতি মৃহ্র্ধে চক্ষু মেলিলেই চারিদিকে জড়বন্ত দেখিতেছি, 
আবার চক্ষু মুদিলে ও জড় বস্তর ভাবন। ভাবিতেছি; আমরা 
শয়নে, স্বপনে, জাগরণে কেবল জড়বস্তরই চিন্ত/ করির। থাকি, 
অথচ কিন্তু আমাদের মন জড় হুইপ যায়না; তধন কেবল ঈত্বরের 
মূর্তি চিন্তা করিলেই মন জড় হইয়া যাইবে, ইহা নিতাস্ত অযৌ- 
ক্তিক কথা । জড়-চিস্তা ভিন্ন উপাষনা হইতে পারেন!,ইছা। প্দস্- 
ময়, মঙ্গলমর,জ্ঞানময়* প্রভৃতি উদাহরণ দ্রিয়। বৃঝান হইয়াছে । 

এখন আমরা দেখিলাম, “নিক্ষপম মাতৃক্নেছে” ঈশ্বরচিস্তা 
করিতে হইলে একটী মাতার মূর্তি, তাহার স্নেহপুশ মুখী কল্পনা 
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করিতে হয়) ধাছিরের প্রতিমৃ্তি সেইরূপ কল্পনা করিতে আমা- 
দিগকে সাহাধা করে। এইরপে ঈগরকে“শৃক্ষিময়, জ্ঞানময়;* 
মঙগলময়, প্রেমময়, পবিত্রতাময়” প্রভৃত্তি ভাবে চিন্তা করিতে 
হইলেও আমাদিগকে তাহার শক্তি, জ্ঞান, মঙ্গল, প্রেম, পবিত্রতা 
প্রকাশক কোন ব্যক্তি, বন্ত, বা ঘটনার সাকার সুপ্তি চিস্তা 
“করিতে হয়। আমরা আরও দেখিয়াছি, ঈশ্বরকে "শক্তিমর়, 
ক্জানময়, মঙগ লময়, প্রেমময়, পবিভ্রতাময়” বলিয়! ভাবিতে গেলে, 
ক্রমাগতঃ এক বিষয় হইতে অন্ বিষয়ে আমাদের মন ঘুবিয়া 
বেড়ায়, জগতে তাহার এই সকল গুণপ্রকাশক কার্য খু'জিয়া 
বেড়ায়, তাহাতে চঞ্চল মন আরও অধিকতর চঞ্চল হয়; স্থতরাং 
সে উপাসনা দ্বারা চিন্তের একাগ্রতা হয়ন। আবার একথাও 
ঠিক, যে ইহার মধ্যে কোন একটী মাত্র ভাব গ্রহণ করিয়! 
তদবলম্বনে ঈশ্বরকে ধ্যান করিলে আমি তাহাকে অন্যান্তভাবে 
দেখিতে পাইনা। পর্সেহময়ী জননী” তে তাহার প্রেম ভাবিতে 
গেলে, তাহাকে পজ্ঞানময়” বলিয়া ভাবিতে পারিনা; আবার 
পজ্ঞানমর* বলিয়া ভাবিছে গেলে, “গ্রেমম্” কিংবা “শক্কিময়” 
বলিয়া ভাবিতে পারিনা । কারণ ঈশরের এই সকল ভাব চিন্তা 
করিতে হইলে আমাদিগকে কেবল স্বভাবের উপর। প্রাক্কৃতিক 
ক্গগনের উপর নির্ভর করিতে হয়। ঈশ্বরের এই সাকারভাব- 
প্রকাশক প্রাকৃতিক ঘটনাবলী আমাদের মনে আপিরা উপ- 
স্থিত হয়। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞভাতে হয় কেবল প্রেম-প্রকা 
শক একটা ঘটন1, নহুবা কেবল জ্ঞান-প্রকাঁশক একটী চিত্র, 
নভুবা কেবল মঙ্গল-প্রকাঁশক একটী চৃস্ত, আমরা দেখিতে 
পারি। কিন্ত একাধারে তাহাকে “প্রেমময়, জ্ঞানমর, মল লময়, 
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শক্তিময়, পবিভ্রতাময়” ্ূপে আমর! প্রাকৃতিক ত্টনায় সচর1- 
চর দেখিতে পারিনা । তবে অবশ্ত আমাদের. জ্ঞান যতই বৃদ্ধি 
হয়, ততই যেখানে জ্ঞান, সেখানেই প্রেম, যেখানে শক্তি সেখা- 
নেই মঙ্গলের কার্ধ্য দেখিতে পারাযায়। কিন্তু. সে অন্তি উচ্চ 
অবস্থার কথা । এই সকল ভাব আমি সচরাচর জগতে একা- 
ধারে দেখিতে পাইনা বটে, কিস্ক আমার সাধনের জন্ত সেই 
সকলকে একাধারে দেখাই আমার আবশ্বক | কারণ, ভিন্ন ভিন্ন 
অবলম্গনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, ব্যক্তি ব ঘটনায় এ সকল দেখিতে 
গেলে আমার চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়না । আর কেবল 
একটামাত্র গুণ বা ভাব কোন আধারে ধ্যান করিতে গেলে 
অন্যভাব চিস্তী করিবার আনন্দ পাইন।, বরং বারংবার একট! 
ভাব ভাঁবিতে ভাবিতে-_কেবল এক স্নেহময়ী জননীর মুখশ্রী 
চিন্তা করিতে করিতে অনবরত এক বিষয় চিন্তা হেতু বিরক্কি 
(07017010175) বোধ হয়। এই জন্ত আমাকে প্রাকৃতিক দৃশ্তের 
অবলম্বন ছাড়িয়া শিল্পের সাহাষ্য গ্রহণ করিতে হইবে। বাহ 
জগতের গ্রতিনূপ কল্পনা ( [২619:০00০6৮৪ 108817026100 ) 
ছাড়িয়া, 'আবিক্ষারক (০017917000055 110250108090 ) এর 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমাকে এইবূপ একটা চিত্র 
অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে মাতার ন্গেহ আছে, জ্ঞানীর 
জ্ঞান আছে, ভক্তের প্রেম আছে, শিশুর সরলতা আছে, সাধুর 
পবিত্রতা আছে, অনস্ত-জগৎ-পরিচালক শক্তি আছে, জগতের 
ক্ষন্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্ত চক্জা, হূর্যয, বহিক্ধপে অথবা বর্ত- 
মান, ভূত, ভবিষাতের সাক্ষীন্ধপে তিনটা চক্ষু আছে, যাহাতে 
জগতের অমঙ্গল বিনাশ করিবার জন্ত, দশদিগ্বিলম্বী বিবিধ 


নিরাক।র উপাপনার ব্যায় সঙ্গত পরিপাষ পৌন্তুলিকত|।9৩ 


প্রহরণ-শোভিত 'দশটা হত্ত- আছে, যাছাতে পাপাস্থরকে বিনাশ 
করিকার অন্ত ছূর্দয়নীয়, অব্ধয় জিংহবিজ্ঞম আছে, আবার 
যাঙছাতে খোর পাপ-সাগক্ষে নিমগ্র পাপীকে উদ্ধার করিবার 
জন্ত বরাতদ্বযুক্ত দুইখামি কর আছে, আমি এইরূপ একটী চিত্র 
চাই, যাহাতে আমি একাধাকে দেই “নিখিলভুবনব্যাপিনী, 
ক্মসীম অনন্তরূপিনী, ক্বপবিবর্জিতা, সর্বরূপ প্রকাশিনী, ত্রিলেত্রা, 
দশভুজ1, অন্থরনাশিনী, 'জয়দাত্রী, সিদ্ধিদাত্রী, জগদ্ধাত্রী মছা- 
শ্বেবীকে+ * দর্শম করিয়া! তাঁহাকে অনবরত ধ্যান করিতে 
করিতে তাহার চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিতে পাবি। এই 
রূপ সর্ধতাবপ্রকাশক, সর্বশক্তির আধার, সর্বগুর্ণের আশ্রপ্ 
একটা চিত্র আমি স্াঙ্টির মধ্য, অ্রিভুবনে, প্রাকৃতিক জগতে 
কোথায় খজিয়া পাইনা । তাই “অপরিসীম সুম্দর্শী, দূরদর্শী, 
অস্তদর্শী, প্রকূতিদর্শী”, + খবি কল্পনা দ্বারা একটা চিত্র অঙ্কিত 
করিয়! বলিতেছেন “ছে সাধক ! এতদিনে তোমার মনোবাঞ্ছ! 
পূর্ণ হইল, তোমাকে এখন আর “শক্তিময়, ভ্ঞানমর়, প্রেমময়, 
দক়াময়,পবিত্রতাময়” কে ধ্যান করিতে দমক্ত জগৎ্খু'জিয়। বেড়া- 
ইতে হইবেন1। এই দেখ একাধারে তুমি যাহা কিছু চা, বতগুলি 
ভাব তোমার জদয়ে ধারণ! করিতে পার, তাহাই পাঁইধে” ! (১) 
ধনু খষি! ধন্ত তোমার তবজ্ঞান !! ধন্ঠ তোমার জীব-দয়1 111 
প্রাকৃতিক জগতের অনেকখ্খলি চিত্র বা দৃহ্ের সমবায়ে এই 





*. ধর্মজিজ্ঞাস! ১ম খণ্ড ১৫ পৃষ্ঠা। 1তুঙ্গেষ বাবু,কৃত “পুষ্পাঞ্জলি”। 
(১) চিন্পসস্যাপ্রমেরক্ত নি ৭স্যাশরীরিপঃ | 
লাখকামাং হিতার্থার বরঙ্গণো! রুপকজন1 11 কুলার্শহ। 
রখ 


ণষট সাকার ও নিরাকার তত্বববিচার 1- 


অদুত অনুগম ডিত্র উদ্ভাবন করি, জগতের তিল তিল লৌন্সর্ধ্য 
একাধারে সংগ্রহ পূর্বক এই তিলোত্তমা মৃত্তি (২) নির্মাণ করিয়া 
খষি দেখিলেন ইহা সহজে মনে ধারণা করা যায়না । আমরা 
জগতে যে সকল চিত্র দেখিতে সর্বদা অভাব্ত, ইহা তাহা হইতে 
ভিন্ন ও জটিল রকমের বলির! ইহা সহজে কল্পনা কর! বায়না । 
তবে বান্িক কোঁন প্রতিন্ূপ দেখিলে, তাহার সাহাযো ইহ! 
মনে ধারণ! কর! যাইতে পারে, তাই প্রতিমার ব্যবস্থা কর! 
হইল । ফটোগ্রাফ, মাুষের প্রতিমূন্তি ) কারণ, তোমার ফটো- 
গ্রাফ দেখিলে, তোমার সম্বন্ধে যতগুলি ভাব আমার জানা আছে 
তাহা আমার মনে উদ্দিত হয় ) ফটোগ্রাফ. সেই মাম্থষের সর্ব্ব- 
প্রকার ভাব প্রকাশ করে। সেইকপ এই প্রতিমাও ঈশ্বরের 
প্রতিমূর্তি; কারণ, ইছা দেখিলে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা, মাতৃ, দয়, 
গ্গেহ প্রভৃতি মনে উদ্দিত হয়; এ সকল ভাব অবশ্য কোন 

€২) অতুলং তত্র তত্তেজ: সর্ববদদেবশরীরজং | 

একন্থং তদতূত্নারী ব্যাপ্তলোকত্ররন্ভিষা ॥ 

বদতৃচ্ছাত্তবন্তেজত্তেনাজার়ত ত্যুখং । 

বাম্যেন চাভভবন্‌ কেশ! বাহবে। বিঝুতেজস11 

সৌমোন শুলক়্োধু গং মধাং চৈন্দ্েপ চাঁভবত। 

যারুণেন চ জক্োক্ নি ত্বত্তেজসাভূষ: ॥ 

রক্ষণ স্তেজস! পাদৌ তদসুজ্যোইরকতেজস]। 

বশুদাঞ্চ করাঙ্গুজাং কৌযেরেশ চ দাসিকা ৪ 


ক ষ ক ক ক 


ভতঃ সমস্ব্ধানাং তেঞ্জোরা শিসমুত্যবাং। 
তাং বিলোকা সুদ প্রাপুরমর। মহিহার্জিতাঃ | তশী। 


নিরাকার উপাসনার স্তীয়সঙ্গত পরিণাম পৌতুলিকত! | এ৫ 


ক্ষ্টপ্রাণী বা বস্তর নহে, কেবল ঈশ্বরের । প্রতিমা! ঈশ্বয়ের 
ভাব সকল গ্রকাশ করে বলিয়া, ভাহা ঈশ্বরের প্রতিমৃত্তি। 
প্রতিমা সেই অনন্তশক্তির প্রতিমূর্তি; আবার তোমার ফটো. 
গ্রাফংও তোমার প্রতিমৃত্বি। কিন্ত এই উতর প্রতিমূর্তি মধো 
একটু বিশেষ প্রভেদ আছে। তোমার ফটোগ্রাফ. দেখিলে, 
সাদৃষ্ত বশতঃ কেবল তোমাকে শ্মরণ হয়; কিন্ত তুমি তোমার 
ফটোগ্রাফ হইতে পৃথক্‌ তাবে আছ। প্রতিমা! সেরূপ নহে। 
প্রতিমা দর্শনে সেই খবি-কলিত সর্বতাব-শক্ষি-গুণের আজ্রর 
দেব-দেবীর মূষ্ঠি স্মরণ হয, সেই প্রতিমার প্রতিবিধ হৃদকে 
পতিত হইলে, হৃৎপন্পে তাহাকে ধ্যান করা যায়, আবাদ থাছি- 
রের প্রতিমাতে তিনি সর্বপ্রকার গুধও শক্তি লইয়া! বিএাজ- 
মানা আছেন বলিক্না, সেই প্রতিমা অবলম্বনে তাহাকে পুঙ্গাও 
করা বায়। 
এইরূপে আমরা দেখিলাম, ঈশ্বরকে যদি পশক্তিময়, জান- 
মর, প্রেমময়, মঙ্গলময়, শান্তিময়, পবিভ্রতামার়*/ বলিক্বা চিন্তা ৪ 
উপালনা করা হব; সেচিস্তা ও উপাসনা বদি কেবল মৌখিক 
ধন্যবাদ ও ফাকা বজতা না হইয়া আন্মরিক কোন ক্রিয়া 
হয়; আর তাহ! যদি চিরস্্ন মানপিক নিয়মের বশীতৃত হইয়া 
কর! ছয়; তবে সে উপাসন! সাকার উপাসনা, ভাঙার ছনি- 
বাধ্য ও অবস্থন্তাবী পরিণাম প্রতিম! পুজা! বা "পৌবরিকতাশ। 
নিরাকার উপাসনার যুক্তিসঙ্গত পরিণাম পৌত্তলিকতা ) 
শফেবগীশের শরীর-সমুৎপর, দিগঞ্তরব্যাপী, প্রন্তাবশালী, অপরিদের সেই 
ভ্েজোরাশি একত্র হিলিত হইয়া এক নারীরূপ অহ্াদিত ছইল। শল্ুর তেজ 


ঈশ্বরের রূপদর্শন | 


ঈশ্বরের রূপদর্শন ভিন্ন পৃজ! হয় না, ইহার উত্তরে নগেন্ 
বাৰু বলেন, ঈশ্বরের কূপ কি কেহ কখনও দেখিতে পারে? 
এই যে সাকারবাদিগণ প্রতিম! পৃর্জা করেন, তাহার! কি 
কখনও ঈশ্বরের রূপ দেখিতে পারেন? ঈশ্বর প্রতিমাতে 
আগে অধিষিত থাকেন না) প্রীপ-প্রতিষ্ঠা করিলে আসেন, 
আবার বিসর্জন রুরিলে চলিয়া যান। কেহ কি কখনও, 
তাহাকে আসিতে ও যাইতে দেখিয়াছেন ? উপাসকগণ প্রথমে 
দেই জড়প্রতিমাই দেখেন, প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পরেও সেই জড়- 
গ্রতিম| দেখেন, আবার বিদর্ধনের পরেও দেই জড়প্রতিমাই 
দেখেন। অতএব ঈশ্বরকে কেহই দেখিতে পারেন না । কেবল 
ঈশ্বরের আবর্ভীব বিশ্বাম করেন এই মাত্র; সেরূপ বিশ্বাস 
নিরাকারবাদীরও আছে। তবে তৌমার নূপদর্শন কথার 
কোন অর্থ নাই। পাছে তাহার যুক্তির সৌন্দ্ধয নষ্ট হয়, এই 
অন্ত নগেন্্র বাবুর নিতজ্ের কথ! তোলা যাইতেছে,-- 

তুমি কুষ্ধকার নির্শিত মূর্তি দেখ,__প্রাণ-্রতিষ্টার পূর্বে, প্রণ-প্রতিষ্ঠার 





দ্বার। ডাহার মুখ, বের তেজ দ্বারা তাহার কেশ, বিফুর তেজে তীহার বাহ 
মফল হইল। চল্রুতেজে তাহার স্তমধুগল, ইন্তেজে কটিদেশ, বরুণতেজে 
জঙ্ঞবা ও উরু এবং পৃথীতেজে তাহীয নিতন্ধ হই হইজ। ব্রক্ষতেজে পার, 
হুযাতেছে পদাগলি মকর, বইফিশের তেছে নাসিক হইল। ক ক: + 
*. * আনপ্তর দেবগণের তেঝোরাশি-সমুদ্ধব। সেই দেবীকে দেখিস মহি- 
বান্বর-পীড়িত দেবগণ হয ধুক্ত হইলেন ।* - 


ঈশ্বরের রাপদরশদ ॥ আগ 


পন্ছে। হিসর্জবের পযে। কেবল নেই গড়িমূর্তিই দেখ । ভাছাকে যে দেখডার 
জাবির্ভাৰ হয়, ভাহা। দেখিতে পাক না আবিক্/।ক, তিরোকাধ ফিছুই 
ফেখিভে পাওন।। তবে কেন বল রপবর্শন ভিন্ন পুজা হয় ল17 ভু 
আগনিই বলিভেছ। চক্ষুরিস্রিয়ের বিষয় এ বুর্তি তোষার পুজার বিষ নে । 
উষ্থাত্তে ধাহা! আবিভূত হয়, ভাহাই তোমায় পুজার বিষর। কিড় বাকা 
আবিতূত হয়, তাহা কি তোমার গ্রতাক্ষের বিষয় ? তাহা, প্রভরক্ষের বিষর 
হইলে, জড়নির্শি হ মূর্তির প্রয়োজন খাঁকিত না। তবে কেন বল যে রপছশর 
ভিন্ন পৃক্গা হয়না? তোমার চক্ষু হ/ছ। দেখিতেছে, তাহার পু্ধা। করিতেছন। ; 
ফাখন যাহা দেখিতে পাওনা তাহারই পুজ। কর, তষে কেন বজ যে জপরর্শন 
ভিন্র পুজ। হয় দা 

তৎপরে নগেন্দ্র বাবু বলেন, “দেখা” অর্থে চর্মচক্ষে (দেখা, 
আর ভ্তঞান-০শ্ৃদ্বার! প্রত্যক্ষ অন্তব করা। চর্খ-চক্ষুদধারা দেখিতে 
গেলে আমর! ঈঙবর কেন, কোন মন্ুযযকে ও দেখিতে পাই না। 
আমর! চন্মর-চক্ষু [এ কেবল মন্থবোর স্থুল জড়দেহ মাত্র দেখি) 
অসার মনুষ্যের সার হেজীবাস্া, তাহাকে আমর। দেখিতে পারি 
না। পারি কেবল জ্ঞান-চক্ষু হার | 

*ভোমার পুজনীয়। জননীর কঠিন পীড়ার কথ। শুনিয়া বিদেশ হইতে গৃছে 
আসিলে। আসিয়া! দেখিলে, তোমার জননীর মৃতদেহ গৃহপ্রাঙ্গনে শয়ান। 
সুমি ভ্রন্দন করিয়া উঠিলে, বলিলে, “হায়! মা'র সঙ্গে দেপ। হইল না'।” 
এস্বলে জিত্তাস। করি কাহার সঙ্গে দেখাহইল না? ক্দেসাহহইলন।? 
কেন, তুমি পৃ্বেও বাহ। দেখিতে। এখনও তাহাই দেখিতেছ ? পুর বে 
হত্ত, পদ, নাপিকাদি আনি দেখিতে, যে জড়দেহ দেখিতে, এখনও ত 
তাহাই. দেখিতেছ? পুর্বে এমন কি দেবিতভ পাইতে বাঙ্থা এখন দেখিতে 
পাইতেছ না? * * * অড়দেছ পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। পুকে, 
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তুখি তাহা দেখিতে পাইতে, এখনও তাহা দেখিতে পাইতেছ। কিন্ত পর্বে 
সেই দেছে বে চৈতস্ত পদার্ধের আবির্ভাব ছিল, সেই জীবাস্মা এখন আর 
সাই। সেই জনাই তুমি বলিতেছ "হায় দেখা হইলনা!” ক ক ক 
খন তুমি বিলে, “হার! দেখা হইল ন11” ভখন দেখ! শব কিরূপ অর্থে 
হর্যবহার ফরিয়াছ? চর্পচক্ষে দেখ! অর্থে দিশ্চয়ই না। কেন না চর্খরচক্ষে 
খাছ! দেখা যায়, তাহা পূর্বেও ঘেমন দেখিতে, এখনও সেইরূপ দেখিতেছ। 
জোনচক্ষু দ্বারা প্রতাক্ষ অনুভূতির নাম ঘদি দেখা হর, বিশ্বাপনগননে চৈতনাঁ 
পদার্থকে গ্রহণ করার নাম যদি দেখা হক্প, তাহ। হইলে, তুষি পুরে সে মৃতি- 
দেহে থে জীবাস্বাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে, তাহাই এখন দেখিতে 
গাইতেছ না।” * 
জানচক্ষু দ্বারা চৈতগ্ত পদার্থকে সাক্ষাৎ অনুভব কর! বড়ই 
উচ্চ অধিকারের কথা । শ্রুতি বলেন, _ 
পঅশরীরং শরীয়েধু অনবন্থেধবস্থি তং । 
মহান্তং বিভূমাজ/নং মত্তাধীরে। ন শোচতি ।” 
বীর ব্যক্তি শরীরমধ্যস্থ সেই অশরীরী, অনিত্য পদার্ধে অব- 
স্থিত সেই নিতাবস্ত, মহান, বিহু, আম্মাকে জানিয়। কখনও 
শোক করেন না। টৈতন্ত পদার্থকে যখন জানিতে পারা যায়, 
তখন কোন শোক তাপ থাকে না, কারণ কোন বস্তর অভাব 
বোধ থকে না। উক্ত বিদেশাগত বাক্তি যদি সেই অধিকারের 
লোক হইতেন, তবে তিনি মায়ের পাড়ার কথা শুনিয়া! গৃছে 
আমিবেন কেন ? বিদেশে থাকির়াই ত জানচপু স্বারা যাতাকে 
প্রতাক্ষ করিতে পারিতেন ও তীহার দেহত্যাগের কণা জানিতে 
পারিতেন। লৌকিক আচারের বশবর্তী হইরা! হদদি বাঁ গৃহে 
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আগিলেন, কিন্তু “হার মায়ের সঙ্গে দেখা হইপ না!” বলিঙ্গ 
ক্রন্দন করিবেন কেন? তিনি ত আ্ঞানচক্ষু ঘারা তখনও মীভাঁতক" 
বেখিতেছেন। তিনি মাতার জীবিতাবন্থার তাহাকে বেকপ 
প্রত্যক্ষ করিতেন, তখনও ত সেইরূপই করিতেছেন ? কারণ, 
তাছার মাতা যদ্দি কেবল চৈতন্ত পদার্থ বপিদ্াই তাহার 
বিশ্বাস থাকিবে, তবে তাহার ত কোন জরা মরণ লাই, হান 
বুদ্ধি নাই, কোন কালেই অভাব নাই? স্থতরাং বুঝিতে 
হইবে কেবল জ্ঞানচক্ষ স্বার। চৈতন্ত পদার্থের প্রতাক্ষ অনুভূতি 
যে অবস্থার কথা, তিনি নে অবস্থা হইতে এখনও অনেক 
দূরে আছেন, তিনি জ্ঞানচক্ষে মাতার চৈতন্তাংশ দেখিতে পান 
না। তিনি কেবল জড় শরীরও দেখিতে চাননা, আবার কেবল 
চৈতন্যও দেখিতে পান না) তিনি চান সেই জড়শরীয়ের 
মধ্যস্থিত চৈতন্য পার্কে দেখিতে । সেই জড়শরীরাশ্রিত 
চৈতনা পদার্থই তাহার মাতা। সেই জড়শরীর হইতে পৃথক: 
তাবে তাহার মাতার অস্তিত্ব নাই, * আবার সেই চৈতন্স 
পদার্থ হইতে পৃথকৃভাবে অবস্থিত জড় শরীর ও তাহার 
মাতা নহে। যতদিন পধ্যন্ত জ্ঞানচক্ষু উন্মীপিত না হর, তত 
দিন পর্যন্ত আমাদের সকলেরই এই দশা । বআমাঞের মাতা, 
পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু, বান্ধব সকলেই এই জড়পরীরাশ্রি 
চৈতন্ত পদার্থ । তাহাদিগের জড়শরীর যেমন আমরা চর্শচি্ষু 
দ্বারা দেখিতে পাই, সেইরূপ তাহাদের চৈতন্ভাংশও আঙগরা, 
জড় শরীরের, সহিত মাখামাধিভাবে দেখিতে পারি, মাতাঃ 
যেমন পুত্রের বিষয় ভাবিতে, তাহার কথা শুনিতে যেষল' 
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উৎকুকা, সেইরূপ তাহায় মুখগামি দেখিবার জন্ত ও লাপার়িতী 1 
পিতা নিদেশস্থ পুত্রের 'দিকট: সর্বঙাই পত্র লিখিয়া থাকেন, ও 
তাহার সংবাদও সর্ব! পাইয়' থাকেন? ভাহাতিত পুত্রের সন্বন্ধে 
জান হইতেছে সত্য ; কিন্তু তাঁছা সত্বেও তিনি তাছাে দেখি- 
বার জন্ত এতদূর উত্স্থক হন কেন? না, সচরাচর আমাদের 
জ্ঞানচগ্ষুং অপেক্ষা চর্চক্ষু অধিকতর রিকশিত। জ্ঞানচক্ষু 
উন্মীলিত হওয়ার পূর্বে আমাদের চর্্চচ্ষু উন্দ্রীলিত হয়, চর্ব- 
চক্ষুর ব্যবহারে অনেক দিন অভান্ত হইলে, তবে জ্ঞানচক্ষুর 
কাধ আর্ত হয়। সেইজন্য জ্ঞানচফুর দর্শন অপেক্ষা! চর্রক্ষুর 
ঘর্শন আমাদের নিকট অধিকন্তর প্রিয। আর অন্তবস্তৰা 
ব্যক্কি সন্বন্ধে আমাদের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, তাহার যত্ত- 
টুকু বাহিক, যতটুকু চক্ষুবিক্ররিয়ের বিষয়, তাহাই আমরা আগে 
দেখিতে পাই । সেই চক্ষুত্বারা যাহ দেখা যায়, জ্ঞান তাহা 
জইয়াই বিচীর করে। চক্ষু জ্ঞানের উপযোগী বিবয় সংগ্রহ 
করিয়া দিলে তবে জ্ঞানের কার্ধ্য আর্ত হয়। কোন বস্তব! 
ধাক্তিকে ভালবালার পুর্বে আমর! চক্ষুদ্বারা তাহার দ্ধপ গুণ 
প্রত্যক্ষ করি, তৎপরে তাহার প্রতি ভালবাস! জদ্মে। এন 
সর্বদা নিকটে থাকিলে, ফতদুর ভালবাদ! জন্মে, দূর হইতে 
ভাকা জন্মিতে পারে না। পূর্বে যাহার সহিত কখন পরিচয় 
স্থিল না, একপ ব্যক্তিকে ভালবাপিতে হইলে, চাক্ষ্য বশন 
বিশেষ, সাহাষা: কষ্িয়া। পাকে। পূর্বে কখনও দেখা সাক্ষাৎ 
হয় নাই, হঠাৎ চারি চোখে মিলন হুইল, অমল ভাল বার্স 
জবছ্িল-_এক্সপ-ুটান| নচন্ছাচয় অনেক খটিযাখাঁকে | জগত 
কৰিগণ এইকপ, ভালবাসার সহ সহ দৃ্ান্ত বিক্ছন। 
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ইংরেজীতে ইহাকে 1০৬০ ৪ 75. 81810 বলে । বাহার জন্মান্ধ 
ত্বাছাদের অন্তান্য ইন্্রিকের মাহাযো জ্ঞান ও ভালবাসা - অন্মিতে 
পরনে বটে, কিন্তু তাহাদের বড়ই ছূর্ভাগ্য যে তাহারা এই একট। 
প্রধান হন্ত্রিয়ের সাহাঘ্য হইতে বঞ্চিত। আর ধাহারা এই. 
ইক্জিয় থাকিতে, ভ্রান্তি বা কুনংস্কার বশে ইহার ব্যবহার করিতে 
অনিচ্ছুক, তাহাদের সেই জন্মান্ধ হইতে আরও ছুর্ভাগ্য বলিতে 
হইবে। 

আমর! দেখিলাম, কেবল জানচক্ষুর দ্বার চৈতন্য পদার্থের 
প্রতাক্ষ দর্শন অতি উচ্চ অবস্থার কথা। আমর! সচরাচর জড়- 
দেহে অধিষ্টিত চৈতন্যকে চক্ষু দ্বারা দেখিয়। থাকি, তাছার 
সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের কাজ হইয়? খাকে। একথা নগেন্ত্র বাবু, 
নিজেও কতকট! স্বীকার করিয়াছেন, “আমর চর্দচন্কু ছারা 
কেবল জড়দেহ দেখি । আর আত্মা বারন দ্বারা সেই দেহাধি 
ষ্টিত আত্মা ও মনকে দেখি । সেই জন্তই মৃত আত্মীয়ের দেহ 
দেখিয়! লোকে বলে “দেখ! হইল না,” কি দেখা হইল না? 
চর্মচক্ষে যাহা দেখা যায় না, সেই দেহাধিষ্তিতি আত্মীকে 


দেখা হইল ন1।» 
তাহা হইলে নগেন্্র বাবুও স্বীকার করিলেন, আরা 


“দেহাধিষ্টিত আত্মাকে”'ই দেখিতে ধাঁই, কেবল লাল্বাকেও 
দেখিতে বাইনা;) আবার কেবল দেহকে ও দেখিতে যাইপা_ 
সেই দেহাধ্িঠিত আত্মাকে দেখিতে না পারিলেই লোকে বলে 
“দেখ! হইল না”), কিন্ত চর্দচক্ষে দেকাধিঠিত আম্মাকে দেখ! 
যার না একি: থা? 1. বদি চর্ঘতক্ষে - পেহাবিতি: আত্মাক্ষে 
দেখা ঝা ধাইরে; তকে ভাহা না দেখিতে পারিলে- শোক 
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করা হয় কেন? চর্শচক্ষু খারা একট! সজীব জীবন্ত দান্ধুধ 
(আম্মা ও জড়ের সমষ্টি) কে অবস্তই দেখা বায়। জীবন্ত 
মানুষ হাসে, কাদে, কথা বলে,+চলিয়া বেড়ায় এ সকল কি 
চর্মর্চক্ষে দেখা যায় না? চর্খচক্ষে সেই দেহছাড়! আম্মাকে 
দেখিতে পারে না স্বীকার করি? কিন্তু তাই বলিয়া দেহাধিঠিত্ত 
আত্মাকে দেখিতে পারে না ইহা মানিতে পারি না। যাহ! 
প্রত্যক্ষের বিষয়, সকলেই দেখিতেছে, তাহ! শ্বীকার অবশ্তই 
করিতে হইৰে, অস্বীকার করিবার উপান্ধ নাই । নগেন্ত্র বাবু 
নিজেও তাহার ছুর্বলতা বুঝিতেছেন? তাই বলেন-- 

"এখন সেই পূর্ব প্রশ্ন আবার আলিতেছে,__পরমেশ্বরকে কি দেখ বার? 
যেন, তা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আঁ্ীয় ্বজনকে দেখা বায, পরমেশ্বরকে 
কি সেইরূপ দেখা যায়? মাতা,পিত! প্রভৃতি সফলকে চর্শরচক্ষে দেখা ধায় না; 
পয়ম মাতাঃ পরষ পিতাফেও চ্খচক্ষে দেখা বার না। কত্ত এস্বলে কেহ 
বলিতে পারেন) মাতা, পিতা, প্রভৃতিকে তাহাদের স্কুল দেহের সাহা, 
ভাহাদের সুলদেহ অবলম্বনে দেখিতে পাই। পরষেশ্বরকে কি অবলম্বনে 
দেখিষ 1" 

এতদূর ঘুরিয়া ফিরিয়া নগেজ্র বাবু এখন "পথে আলিলেন । 
প্রথমতঃ তিনি রূপদর্শন ভিন্ন ঈববরের পুজা হয় না, এই মত 
খণ্ডন করিতে প্রয়াম পান। তাহার যুক্তি এই-_- 

ধাথারা রূপদর্শনের কথা বলেন, তাহারা প্রাশ-প্রতিষ্ঠার পূর্বে 
ওপরে কেবল জড় প্রতিমার রূপই দেখেন, ঈশ্বরের কূপ 
দেখিতে পারেন না । তৎপরে আর একপন অগ্রসর হই! 
নগেক্জ বাবু বলেন, ইশ্বয়ের রূপ ফেন, কেহ কোন মাসের 
স্বপও দেখিতে পারে না। কারণ চশ্পচক্কু দ্বারা, মাক্ষের জড়" 


ঈশ্বরের রূপদর্শন। ৮৩ 


দে দেখা! যায়; আর জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা, সেই মানুষকে অর্থাৎ 
তাহার চৈতস্তাংশ প্রত্যক্ষ করা যায়। এখন এ যুক্তির এক 
দোষ ঘটিল। হদি জ্ঞান-চক্ষু ছবারাই মান্গৃষকে দেখা যায়, 
তবে মানুষ মরিয়া গেলে, অর্থাৎ জড় দেছ হইতে চৈতন্য পৃথক 
হইলে, তাহাকে দেখা যায় না কেন? আর মৃত 'বাক্তির অন্ত 
শোকই বা কর! হর কেন? মাতা যখন পুত্রের মুখ দেখিবার 
জন্ত লালাক্মিত হন, তখন তিনি কি পুত্রের মধ্যস্থ কেবল চৈত- 
স্তাংশ দেখিতে চান? তিনি ত দূর হইতেই জ্ঞান-চক্ষুদ্বার! তাহা 
দেখিতেছেন। তাহা হইলে দেখা গেল, মানুষ অর্থে কেবল 
মানুষের চৈতনাংশ নহে; মাস্থষ জ্ড়দেহাধিষ্ঠিত চৈতন্য 
পদার্থ, ষান্ষ দেহধারী আত্মা। সুতরাং মান্যকে দেখার 
অর্থ, কেবল চৈতন্তাংশকে জ্ঞানচক্ষুত্বারা দেখা নহে; দেহাশ্রিত 
আত্মাকে চর্চক্ষু দ্বারা দেখা। যেমন মানুষকে আমর! জড়- 
দেছের অবলম্বন তির দেখিতে পারি না, সেইরূপ ঈশ্বরকে ও 
জড় অবলম্বন ভিন্ন দেখা বায় না। মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞানলাঁত 
করিতে হইলে যেমন পূর্বে তাহার রূপ দর্শন করা আবশ্যক, 
ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞাঁনলাত করিতে হইলেও তাহার বূপদর্শন 
করা আবশ্যক । জন্বব্ক্তি যেষন জ্ঞানলাভের এই সহজ ও 
প্রধান উপায় হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজকে হতভাগা মনে করে, 
সেই রকম বাহার চক্ষু থাকিতে ঈশ্বরের রূপ দর্শন করিতে 
ভ্রান্তিবশে অনিচ্ছুক, তাহাদিগকেও ছুর্ভাগা বলিতে হইবে। 
লগেন্জ বাবুও বলিতেছেন, 

শত এন্কলে কেহ খলিতে পারেন, মাতা, পিতা, প্রভৃতি ডাহাদের 
কুল ছেছের সাহাযো, তাহাদের স্কুলদেহ অবকন্ধনে দেখিতে পাই । পরদে- 


৮৪ সাকাঁর ও নিয়াকার উত্ববিচার। 


শবরকে কি জবলখনে দেখিৰ ? এই অঙ্যাকুত, হুকৌশলমর, পন ধা বিশ্ব 
উচছাণয় অন্তর্গত প্রতোক পদার্ঘক্ষে অরলম্বস কিয়া সেই পগ্নমন্দেবতাকে 
দর্পন করিবে । 

“পিন্কু ঘাতৃদেছে যেমন লীবাত্ম। অবস্থিত, সেইরূপ এই সুবিশাল ব্রহ্মা তে 
সেই পরম পিত।। পরম মাত। অবস্থিত। জীবাত্মা যেমন দেহে অবস্থিত, 
পরমাত্ম। সেইরূপ এই নিখিল ব্রন্ম।গুকে পূর্ণ করিয়া, ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক 
পদার্থের অস্তরে বাহিরে স্থিতি করেন। জীবাত্ম/ যেমন দেহকে পরিচালিত 
করিতেছেন, পরমাত্মা সেইরূপ এই সুবিশাল ত্রদ্গাণ্ডে প্রতিনিয়ত কাঁা 
করিতেছেন। লীবাক্ার স্থিতি মিবন্থান যেরূপ জীবদেছের জীবন, সেইরূপ 
পরমাঝার অধিষ্ঠানে সমগ্র ব্রক্াণ্ডের জীঘন। * * * * জীবিত গজুঘ্যের 
দে দেখিলে যেমন একভাবে তাহার আত্মকে দেখ। হয়, গ্রুকুতরূপে 
দেখিতে জাদিলে এই ব্রদ্ধাও দেখিয়াও এক তাবে ত্রদ্দাওপতিকে দেখ! হুয়। 
এই ত্রজ্জাত্ডের ঘে কোন পদার্থের অবলম্বনে সেই পরম পুরুষের পুজ[ হয়” । (১) 

নগেন্দ্র বাবু এস্থলে ব্রদ্ধাণ্তকে মনুষ্য শরীরের মহিত তুলনা 
করিয়া! দেেখাইলেন যে, মাঙ্গুষের শরীর দ্বারা যেব্ূপ তাহাকে 
দেখা মায়, ঈশ্বরের এই ব্রদ্ধাও-শরীর দ্বারাও তাহাকে সেই- 
রূপ দেখা যায়। এই ব্রদ্ধাণ-দেহছ অবলম্বনে ঈশ্বরকে পুজ! 
করিতে তিনি উপঘেশ দিতেছেন। এমন কি অস্ত্র তিনি 
বলিয়াছেন, সাধনের প্রথমাবস্থায় এইরূপ অবলম্বনের নিতাস্ত 
শ্ুয়োজন। (২) তাছা। হইলে নগেম্্র বাবু এখানে নিজেই স্বীকার 
করিতেছেন “ঈম্রোপাসনায় কূপদশনের * নিতান্ত আব- 
শ্যক'। ইতিপূর্বে তিনি যে মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়া- 





(১) সাক্কায় ও দিরাকার উপাসনা ।” --১৭ পৃষ্ঠা । 
(২) "সাধসের এখফানদায়-লকলম্মনের প্রয়োজন” । “সাকার ও নিরাকার 
উপাসনা" অ৫ পৃষ্ঠা। 
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ছেল, এখন তিনি নিজেই তাহ! স্বীকার করিতেছেন তন্বে 
প্রতেদের মধ্য এই, নাকারবাদিগণ প্রতিনাতে ঈঙরের রান 
দর্শন করিয়া ভাঙার পুঞ্জ। করেন। (১) নগেন্ত্র বাবু বলেন-_- 
*এই ব্রক্গাণ্ডের অন্তর্গত যে কোন পদার্থে তাহার রূপদর্শন 
করিয়। পুন কর।” এখন কথা হইতেছে "প্রতিমা” কি 
্রন্মাগড ছাড়া কোন বস্ত? ব্রদ্দাণ্ডের বে কোন পদাধ্যদি 
ব্রহ্বপূজার অবলম্বন হইতে পারে, তবে প্রতিমার কি অপরাধ ? 
ইহার উত্তরে নগেক্র বাবু বলেন, (প্রিম। অবলম্বনে) 
“আপনি এই জন্ত যে. প্রতিম! মিথা!, কলিত, আম সতাতাই। অতাই 
খমাস্থান, সমাই পথ । তবে দিখা। কল্পনা! অবগন্থন ক বব কেদ?” 
দ্বিতীয় আপন্বি-শপরমেশ্বরের কি প্রতিষা! অন? ভাড়ায় কি প্রতিক 
সম্ভব? বযাহারদূপ আছে, ভার প্রশ্তিরপ সম্ভব হইতে পদে । কিন্তু দি্গি 
অআরপ, চিল্পু্স। তাহার প্রতিজপ €৫কমন করিয়া স্ব হইতে পারে? আছে! 
বধন তাহার মুর্তি নাই,খন সাহার প্রতিনূর্তি ফোখন ক্ষরিব। প্রস্থ করিবে ** 
উহার উত্তর পূর্বেই দেওয়া! হইয়াছে । নিশুণ ব্রন্মের প্রত্তি- 
মূর্তি নাই দতা, কিন্তু সুপ ্ন্ষের প্রঠিমুদ্ি আছে । যেখানে গুণ 
আছে সেখানেই রূপ আছে। রূপ গ আাকারবিহীন খুণবাঁচক 
পদার্থের অস্তিত্ব আমাদের জানের অগোচর, তিস্তার অভীত। 
২৬পৃষ্ঠা দেখ) রূপ ও আকার ভিঙ্ন আমরা কোন গুণের চিস্কা 
করিতে পারি না? সে প্রকার চিন্তা মানসিক দিয়মের বিকুদ্ধ। 
ঈশ্বরচিস্তা সন্বন্ধেও সে কথা খাটে । সপ্ণ ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে 
হইলে, যে জগতে তাহার গুণ প্রকাশিত হইরাছে, সেই সাকান 








০ বাপ্তবিক পক্ষে সাফা গবাদিগণ প্রতিমা! অবলগ্গনও যেরূপ ঈশ্বরের 
পুজ। করেন, ব্রক্কাতডের অপ্তাগ্য পণার্থ অবলম্বলেও সেইরাপ পুজা করেন । 


৮৬ সাকার ও নিরাকার তথ্ববিচার ৷ 


সন্ধপ জগতকে ও চিন্ত। করিভে হয়। সুতরাং সগুণ ঈঙ্বরের প্রতি- 
মূর্ত আছে। সেই প্রতিমূর্তি এই "এই অতাছুত, স্থকৌশসমর়, 
পরম সুন্দর বিখব ও ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদাথ 17 
পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে, 

পবশ্বরুপ।ধ্য।য় এষ উত্তঃ সুক্কেহপি পৌরুষে। 

ধাত্র।দিস্তম্বপধ, গানেভস্তাবয়বান্‌ নিছু: | 

ঈশহুত্রবিরাট বেখোবিষুক জেন্্বহুয়ত। 

বিন্ভিরবসৈরালনারিক। যক্ষরাক্ষ নাঃ 

বিপ্রক্ষত্রিয়বিট শুদ। গপাশ্ববুপক্ষিত। 

অঙ্বথবটচুভাদ)। যববীহিতৃণাদয়ঃ | 
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উর; লন্ধিএইবতে পুজি তাত দ বনায়িনঃ 0” চিূদীপ-২*৫-২০৮। 

গীতার বিশ্বব্ধপ অধ্যায়ে ও ধাগেরীয় পুক্কব কক্ষে ঈতবরের 
এই বিরাই মর্ত্ির কথা বলা হইয়াছে । জগত্রটা ব্রক্ধা হইতে 
আর করিয়া স্য্ পদার্থের মধো অতি ক্ষুত্র তৃশ পর্যান্ত সেই 
বিরাট্মৃত্তির অবযব। ঈবর, সুলীম্, বিরাট, ব্রন্ধ!, বিষুও, 
ইন্ছু, বহি, বিশ্ব, উভঠিশব, মৈরাল, মারিক, যক, রাক্ষন, ব্রাহ্মণ, 
ক্ষতিদ্স, বৈশা, শৃদ্ধ, গো, অশ্ব, মৃণ, পক্ষী, অঙ্বথ, বট, চ্যত, 
হব, ব্রীহি, তৃণ, জল, পাঁধাশ, মুন্তিক।, এই সকল স্বাভাবিক 
বস্ব বাস্ত এবং কোদাল অন্ত্রবিশেষ), এই সকল কৃত্রিম বস্তু, 
এইরূপে তক্ধাণ্ডের অন্তর্গ 5 প্রতোক বস্ত ঈররের ভির ভিন্ন মৃত্ঠি 
অথবা সেই বিরাট, পুক্ুষের অন্তর্ণত ভিন ভিন্ন অবয়ন। এই 
সকল মুস্তিতে তাহীর উপাদন! করিলে তিনি ফল প্রদান করেন । 
অভঞ্ব জগতের গ্রতোক বস্ত, জল, মৃন্তি চা, ভূধ, পাষাণ 

হনে ঈশ্বরের মুর্ঘি হইল, তবে সেই জল, মৃণ্তিকা, তৃণ, পাষাণের 
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সমষ্টি যে জড় প্রতিমা, ভাহাও তাহার মূর্তি । সভাতার প্রথমা- 
বঙ্থায় মানুষ জল, মৃত্তিকা, ভগ, পাবাণ প্রন্থৃতি স্বাভাবিক বস্তু 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে সাংসারিক কাঁধো ব্যবহার কবিরা থাকে। 
মভ্যতার বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনের মআকাজ্ষাও উচ্চে 
ধাবিত হয়, তাহাদের 'মভাব বৃদ্ধি ইয়। তখন আর তাহারা সেই 
জল, সুন্তিকা, তৃণ, পাঁধাণকে পৃপক্‌ পৃগক্‌ জূপে বাবহার করিয়া 
পরিতৃপ্ত হইতে গারে না। তখন সেই জলমমৃত্তিক] তৃণ-পাঁষাণের 
সমবারে স্ুদৃপ্ত, অছুত অট্টালিকা নিন্্াণ করিয়া তাহাতে সুখে 
বাস করিয়া থাকে । সেইন্ধপ জল, মৃন্ভিক1, তৃণ, পাষাণ দ্বারা 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্ূপে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশিত হয়। কিন্ত 
উপাসকের হৃদয় যখন সে সকল ভাবে পরিতৃপ্র হইতে চার না, 
যখন তিনি একাধারে ঈশরকে নানাভাবে দেখিতে বাপন। 
করেন, তখন তাহ!কে সেই সকল ড্বোর সমষ্টিতে নানাভাব- 
প্রকাশক ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি নিম্টীণ করাইয়া লইতে হয়।- যদি 
বল প্রতিমা কলিত, মিথ্য।) কিন্ত লগত কি সভা? নগেন্ছ্র 


বাবু নিজেই বলেন,-- 
“কিন্তু ব্রঙ্গাণ্ড অসার, অনিত্য, পরিবর্তনশীল; সকলই 


পক্ষণ-বিধবংসী” | * অতএব প্রতিমা! যেমন মিথা,জগৎ্ ও দেই- 
রূপ মিথ্য। এই মিথ্যা জগতের অবলঙ্বনে ঈশ্বর পূজায় কোন 
দোষ না হইলে, প্রতিমা অবলম্বনে ঈশ্বর পূজায় দোষকি?+ 
যপ্ি বল প্রতিমা মানুষের মনঃ-কমিত, জগৎ স্বাভাবিক) 


পুষ্ট পন্।র্ব অবলম্বনে ঈশঙ্বরপৃ্। এবং প্রতিমা অবলম্বনে ঈশ্বরপূ।1 
এউভ্তয়ের মধো আকাশ পানাল প্রতেদ। কগ্পন! ও সচো বত প্রভেদ, 
এ উততপ্নের অধ্যে তত প্রভেদ”। (২১ পৃষ্টা) ক 


« -লাকার ও নিরাকার উপাসনা"__১৯-২ পৃষ্টা । 
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প্রাকৃত ও কল্িত (17550650) বস্তার মধো গ্রে? আছে 
শ্বীকার করি। কিন্তু আমি খন "প্রাকৃত বস্তা চিন্তা করি, 
তখনও আমার মনে যেরূপ অবস্থা হয়, কলিত বস্ত চিস্তা 
করিলেও সেই একইক্নপ অবস্থা হয়। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় 
এই উভভয়রূপ চিন্তাই কল্পনা. (11901078101 )। ব্রাহ্ম সমা- 
জের বেদীর উপরে বসিয়া আচার্য যখন প্চন্ত্র, হুর্ধা, গ্রহ, 
নক্ষতরে” কিংবা “শিশ্তর সরলতায়,নিরুপম মাতৃস্সেহে,সাধবী লতীর 
পবিত্র প্রেমে” ঈশ্বর চিন্তা করেন, তখন তিনি এ সকল কল্পন! 
করিয়া] থাকেন; আবার প্রতিমার সন্ুখে উপবিষ্ট হইন্স হিন্দু 
উপাসক যখন পত্রিনেত্রা, দশভূজা, অন্তরনাশিনী, জয়দাত্রী, 
পিদ্ধিদাতী, জগন্ধাত্রীর” ধ্যান করেন, তখনও তিনি কল্পনার 
সাহায্যে এইরূপ চিস্ত। করিয়া থাকেন। তবে প্রভেদ এই, 
প্রথমোক্ত কতকাংশ [০0:০00০৮৮5 17788775007 হইতে 
পারে, আর শেষোকু কল্পনা 00715000055 ০৫ 1715210605৩ 
171807005000, 1 কিন্ত উভর প্রকার কলনাতেই মন একইরূপে 
সাকার বস্ত চিন্ত। করিয়া থাকে। 

আমর ইতিপৃর্কে দেখিয়াছি, ঈশ্বরের ঘে সকল গুণ ও ভাব 
স্বাভাবিক বস্তর সাহায্যে একন্বানে আমর! চিস্তা করিতে পারি 
না, তাহাই কল্পিত বস্তর সাহায্যে আমর! চিন্তা করিয়া! থাকি। 
স্বাভাবিক বস্ত থে সকল ভাব প্রদান করিতে অসমর্থ, কল্পিত 
বন্ধ তাহাই প্রদান করিয়া থাকে । নিরকারবাদী কি কখনও 
এইরূপে কল্পিত বস্কর সাহাঘ্য শ্রাহ্ণ করেন না? 

ব্রার ভ্তার শবাও ঈশ্বরপৃ্ার সাহাব্য করে। নূপ যেমন 
জড় পদার্থ, শব ও সেইকূপ। রূপ যেমন কতকখুলি স্যাজাবিক, 
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কতকগুলি কৃতিম, শঙ্গও সেইন্প কতকগুলি স্বাভাবিক, 
কতকগুলি কৃত্রিম । মানুষের কথা, পাখীর গাঁন, বঞ্জের নিনাদ, 
জলের কলকল ধ্বনি এ গুলি স্বাভাবিক শব । আবার খোলের 
শব, তানপুরার ঝঙ্কার, হার্মোনিয়ামের শ্বরলহরী এ সকল 
কল্িত শব) যেমন করিত রূপ, স্বাভাবিক রূপের দ্বারা! যনে 
যে নকল ভাবের পরিস্ফূরণ হয় না, তাছাই পরিস্ক,রণ করিয়া 
থাকে) সেইদূপ কল্পিত শবও, শ্বাভাবিক শব ছার! মলে যে 
ভাবের তরক্ষ উখিত হয় না, তাহাই উত্থাপিত করে। এখন 
জিজ্ঞাস। করি, নিরাকারবাদী কি কখনও শদকে কলিত বলির! 
উপেক্ষা করিয়া থাকেন? তখন, কল্িতবপে অর্থাৎ প্রতিমা 
অপরাধ কি? ইতিপূর্সে বিস্ত/রিতরূপে দেখাইয়াছি,* ঈশ্বরের 
অনেক গুবি ভাব একাধারে পরিক্ষরণ করে বলিয়া প্রতিমার 
আবশ্যাকত1। ইহা ছাড়! প্রতিমাতে অধিষ্টিতন্ধপে ঈখরের 
পূজা করা যাইতে পারে, কিন্ত শন দ্বার। আনর! নেক্প কোন 
লাহাধ্য পাই না। ইহাই শব্ষ হইতে রূপের বিশেষত্ব । বোধ 
হয় সকলেই জানেন, যেমন শব্ধের সাহায্য (বাদা ও সঙ্গীত) 
না হইলেও নিরাকারবাদীর ঈশ্বরোপাসন। হইতে পারে, সেরূপ 
প্রতিমা না হইলেও হিন্দুর ঈশ্বরোপাদলা হইত্তে পারে। প্রত্যঙ 
সন্ধ্যা, আজিক প্রভৃতি নিত্য ক্রিয়াতে কেহ কখনও প্রতিমা 
সাহাধ্য গ্রহণ করেন না। তখন ভ্বৎ-পন্মে দেবতাকে ধ্যান কির! 
মানসপুঞ্জা করিতে হয় এবং কোন স্বাভাবিক পদার্থ (যেমন 
শৃষ্য, জল, পুষ্প প্রভৃতি) অবলম্বনে বাহাপূজ। করিতে হয়। 
শ্রতিযূর্তি পুজা নশ্বন্ডে নগেন্্ বাবু আর খুকস্থানে 
ফলিতেছেন __ - 
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শধাহায়া বলেন দেবমুর্তি ঈশ্বরের চিহ্ন স! প্রতিনিধিদ্বকপ (50958114. 
ত্তাহাদের কথার উত্তরে স্থকবি রবীন্ত্রনাখ সুন্দর চৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন 
ইংলগের রাজ! আরখারের (1৮8 £১৮0) সহিত তির দেশীয়! এক রাজ 
কুমারীর বিবাহের কথ! হইয়াছিল । কন্ত| দেখিবার জন্ত রাজা লন! গিঃ 
ত্ত।হার একঞ্ন সভাদদ্‌কে প্রেরণ করিলেন। সভ্ভা'দদ্‌ অতি সুপুরুষ ছিলেন 
ত্াহাকেই রাজা বলিয়। বিবাহার্থিণী কন্তার ভ্রান্তি জম্মিল এবং তাহা: 
রূপে মোহিত হইয়া মনে মনে তীহাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন 
স্বতরাং আরথ।রের সহিত তাহার বিবাহ ছুবট হইল । পৌত্তলিক ত সেইরূপ 
পুবলিক! যদি চিহ্ ব। প্রতিনিধি হয়। তবে উহ! রাজ! আরখারের প্ররিন 
প্রতিনিধির ন্যায় । লোকে উহাকে প্রতিনিধি বালয়! মনে করিতেছে না 
উহাকেই উপান্ত দেৰবত। বলিয়। হৃদয়ের প্রেম, ভক্তি, সকলই উহার চরণ 
সমপূণ করিতেছে । হৃহা! নিশ্চয় যে, প্রতিমাকে লোকে বিশ্বকর্তা, বিশ্ববা!প 
গপরমেস্বরের চিহ স্বরূপ মনে করে না। তবে বলিতে পারেন যে, কা'লী, ছুগ' 
শিষ, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবত1 প্রতিমাতে আঁধর্তউভ খাকেন। যে দেবতার যে 
অ।কার, কার্ট মৃত্তিকাদিতে তাহার সেইরূপ মূর্তি গাইভ হয় । দেবতা আদিয় 
ভাহাতে আবিভূত হন। এইরূপ বলিলে সাধারণ হিচ্ুর বিধান সম্বন্ধে 
অনেকটা প্রকৃত ক্ষখা বলা হব। ত্খাচ ইসা সম্পূর্ণ সতা যে অবোধ লোষে 
প্রতিমা ও প্রতিমাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে একীভূত করিয়া ফেলে। তাহা 
নিকট মুর্তি ও দেবত এক ।* 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বাবু একজন স্থুকবি সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। কিস্ত এখানে তাহার উপমার দোষ ঘটিয়াছে। 
প্রথমতঃ রাজা আরথাবের সভাসদ্‌ যে অর্থে তাহার প্রতিনিধি 
হুইয়! গিয়াছিলেন, প্রতিষা! মে অর্থে ঈশ্বরের প্রতিনিধি নছে। 
বাজ। আরখারের নিজের ছবি যে অর্থে তাহার প্রতিনিধি, 
গ্রতিমাও্ড দেই অর্থে দেবতার গ্রতিনিধি। যেমন তআরথারের 
প্রতিমূর্তি দেখিলে কেবল তাহাকেই মলে পড়ে, শিব, বিফ, 


ঈশ্বরের রূপদর্শন । ৯১ 


ছুর্গ, কালী প্রভৃতি দেবতার প্রতিমূর্ি দেখিলে, পুরাণে বর্ণিত 
কূপ ও গুণাদিবিশিষ্ট ব্রন্দের ভিন্ন ভিন মূর্তি সেই সেই দেবতা 
কেই মনে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, উক্ত রাজকুমারী ত্রাস্তিবশতঃ 
সেই সভাসদ্‌ ও রাজা আরথারকে এক বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, 
কিন্তু হিন্দু উপাসক প্রতিমা! ও দেবতাকে এক বলিয়! মনে 
করবেন না। এ বিষয়ে নগেন্ত্র বাবু যাহ বলেন, তাহাই ঠিকু। 
"কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতা প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত 
থাকেন ।”, প্রতিমাতে দেবতা আসিয়া আবিততি হন। স্থতরাং 
উপাসকগণ ভ্ৃদয়ের প্রেম, ভক্তি, সকলই সেই প্রতিমার চরণে 
সমর্পণ না করিয়া, সেই দেবতার চরণে সমর্পণ করেন। তৃতীয় 
কথা, পাছে মূর্খ লোকে প্রতিমা! ও দেবতাকে এক বলিয়া বিশ্বাস 
করে, এই আশঙ্কার তব্বদশা মহধিগণ প্প্রাণ প্রতিষ্ঠার নিয়ম 
বিধান করিয়াছেন, ও উপালনার মগ্র নকলম্থির ও পির্দেশ 
করিরা দিঘ্াছেন। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা সর্বসাধারণে বুঝিতে 
পারে, জড় প্রাতমা পুর্জার বিষয় নহে, তাহার মধ্যে আবিভূতি 
দেবতাই উপান্ত। পুঙ্জার মন্ত্র স্থির ও নির্দিই আছে বলিয়া, 
যে নিরেট মুর্খ তাহাকেও বাধ্য হুইয়া, প্রতিমাকে পৃজ। না 
করিয়া তাহার অধাস্থ দেবতাকে পুজা করিতে হয়। লেরপ 
মন্ত্র নির্দি্ না থাকিলে হয়ত অজ্ঞলোকে পপ্রতিমারৈ নমঃ,” 
বলিরা পুজা করিত; কিন্তু যে পুজার বে মন্ত্র তাহা নিদিষ্ট 
থাকাতে পুরোহিত ঠাকুরের উপদেশ অনুসাযে “কৃষ্ণা নমঃ, 
কি *শিবায় নম”, কি "ছর্গায়ৈ নম”, এইরূপে সেই প্রতিষ- 
অধিষ্ঠিত দেবতাকেই পৃজ1 করে। 





ভৃতীয় অধ্যায়। 
অনন্ত ব্রহ্ষের অনন্ত মূর্তি। 


গজনস্তের মূর্তি আছে কি না?” এই প্রঙ্গের উত্তরে নগেন্ত্র 
বাবু বলেন, 

“পরমেশ্বর অনস্ত | মৃত্তি বলিলেই পরিমিত বুঝায়; সুতরাং তছ।র 
মৃর্দি নাই। একথায় মাকারবাদী জিজ্ঞান] করিতে পারেন, মূর্তি বলিলেই 
গরিমিত বুঝাইবে ফেন1 অসীম মুর্তি কি অসম্ভন? বীহার সীমা নাই, 
স্তাহার মুর্তিও কি অসীম হইতে পারে না? কখনই না। ত্রিকোণ বৃত্ধ। 
ফাটালের আম-দত্ব, মোগ।র পাথরবাটা ও অনীম মুর্তি এ সকলই সমান সন্তৰ। 
সর্ট খাকিলেই হস্ত পদ।দি অঙ্গ প্রতাঙ্গ থ।কিবে। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
তিন্নভিন্ন অঙ্গ। একটা যেখনে শেষ হঠয়াছে, আর একটা সেখানে আরম্ত 
হইয়াছে। গুতরাং অঙ্গপ্রহ্যসবিশিষ্ট শরীর হইলেই, প্রত্যেক অঙ্গ প্রভা- 
দের জবস্ত নীমা খাঁকিবে। দকল অনই সকল স্থানে, উহা! অবশ্যই অসগ্থব 
কখা। অঙ্গ সকলের সীম! থাকিলেই হস্ত পদাদি প্রত্যেক অঙ্গকে অবশ্থ পরি- 
মিত পদার্থ বলিতে হইবে। যাহার প্রত্যেক অংশ পরিমিভ তাহার সমষ্ট 
আধস্ক পরিমিত ; শৃতরাং সমগ্র দেহ অবশ্য পঞসিমিত। যত কেন প্রকাও 
হউক না, দেহমাত্রেই অবশ্ত পরিগণিত । অসীম দেহ কখনও সম্ভব নন্কে। 
পরমেন্বর অনন্ত ; হুতরাং তিনি পরিমিত দেহধারী হইতে পারেন না” 

*মাকার ও লিরাকার/উপাসনা।” (১৯১৭ পৃষ্ঠ) 


*্সকল অঙ্গই সকল স্থানে, ইহা অবশ্ত অসম্ভব কথা”। 
কেন? ইহা! তোমার আমার বুদ্ধিতে অসম্তব হইতে পারে, 
কিন্ধ ঈশ্বরের পক্ষে তাহা অসম্ভব কেন | শ্রুতি কি বলিতেছেন, 
শুনুন,-- 


অনন্ত ব্রন্মের অনন্ত মূর্তি । 


*সর্ববাননশিরোত্রীষঃ সর্ববতৃত-গুহাশয়ঃ। 
সর্বব্যাপী স ভগবান্‌ তন্ম।ৎসর্বগতঃশিবঃ |” শ্বেতাশ্বতর 1 
সেই ভগবানের সর্ধাত্র মুখ, সর্বত্র মন্তক, সর্বত্র গ্রীবা; তিনি 
সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তিনি সর্বব্যাপী; অভএব 
ভিনি সর্বগত, মঙ্গলময় | 
শ্রুতিকে অনুবাদ করিয়া গীতা বলিতেছে ন,__ 
শসর্ধতংপ।শিপাদন্তৎ সর্বতোইক্ষিশিরোমুখং । 
সর্বতঃ শ্রতিমলোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি |” ১৩ অধ্যায়, ১৩। 
ব্রহ্গের সর্বত্র হস্ত, সর্ধত পদ, সর্বত্র চক্ষু, সর্বত্র মস্তক, 
সর্ব মুখ, সর্বত্র কর্ণ; এই ভ্রিভুবনে তিনি সর্বত্র ব্যাপিয়া 
আছেন। 
অতএব “নকল অঙ্গ সকল স্থানে” ইহা আমাদের জ্ঞানের 
অগোঁচর, কল্পনার অতাত বলিয়া, আমাদের বর্তমান জ্ঞানের 
অবস্থায় তাহ। উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়া, আমরা কি 
বলিব, ইহা অসম্ভব? 
আমাদের জ্ঞানের অপরিপকানস্থায় যাহা আমরা অসম্ভব 
বলিয়া মনে করি, জ্ঞানের পূর্ণ অবস্থান তাহাই আবার প্রতাক্ষ 
দেখা যায় । “অনন্তের মূর্তি” আমাদের অপুর্ণ জ্ঞানে আসে না; 
কিন্ত একদিন অঙ্জুন ভগবানের প্রশাদে দিবাদ্ঞান লাভ করিয়া, 
তাহ! প্রতাক্ষ করিয়া, স্তভৰ করিয়াছিলেন,-_ 
“ক্অনেক-বাহুদরবন্ত,নেত্রং 
পঙ্ঠামি ত্বাং সর্দতোইনস্রাপং। 
নাস্তং ন মধ্যং ন পুনত্তবাদিং 
পশ্ঠাজি বিশেশ্বর বিশ্বরপ |” গীত ১১১৬ 


০৪ সাকাঁর ও নিরাকার তশ্ববিচার। 


হে বিশেগবর, হে বিশ্বরূপ, অনস্থ বা, উদর, বন্তু এবং 
নেয়বিশি্ এবং অনন্তন্ধপ ভোমাকে সর্বরই দেখিতেছি। কিনব 
তোমার অস্ত, মধা, আদি কিছুই দেশিতেছি না । 

এস্থলে একাধারে অনন্তরূপ ও বাহু উদরাধি অবয়ব মর্দন 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । ইহা কি কবিত্ব ? না, ইহ! সত্য দার্শনিক 
তৰ। এই তন্ব ব্যাথ্যা করিবার পূর্বে নগেন্্র বাবুর নিজের 
কথার সাহার যুক্তি খণ্ডন করা যাইতেছে । 

তর্কের খাতিরে মানিয়া লইলাম, অনন্ত ঈশ্বরের কোন 
আকার নাই। কিন্তু তুমি মমি কি সেই অনন্ত ঈশ্বরকে 
ধারণা করিতে পারি? আমাদের অনন্ত স্বন্ধে আপেক্ষিক 
জ্ঞান হইতে পারে স্বীকার করি, যেমন যাহা পরিমিত নহে, 
তাহাই অনস্ত। এখানে আমর! পরিমিতকে প্রকতরূপে জানি, 
প্রক্কতরূণে চিন্তা করি; তাহার সঙ্গে অনুমান দ্বারা অনন্তের 
সন্বদ্ধেও একটু আভান পাইতে পারি। কিন্তু অনন্ত কি তাহা 
আমরা ধারণা বা ধ্যান করিতে পারি না। নগেন্দ্র ব বৃও ঠিক 
এ কথা বলেন,__ 

"পরিমিত কাহাকে বলে, সকলেই বুঝে । কিন্ত অনন্ত কাহাকে বলে? 
অনন্তের লক্ষণ কি? যাহ। পরিমিত অপেক্ষ। বড় ভাহাই জ্বনন্ত। যখন 
পরিমেতক্ষে জানি, ভবন পরিমিত অংপক্ষ। ড় এই বাক কি ভাব, কিআন 
প্রফাশ করে তাহা আমর! অবশ্ঠই বুষি। পরিমিতকে জানিলেই অনন্তকে 
জানা হয়। আপেক্ষিক জ্ঞান পরস্পরকে প্রকাশ করে। তাল, মন্দ, হৃন্ব, 
দীর্ঘ, পিভ।, মাচা, সম্বান, পাপ, পুণা ইত্যাদি পরম্পর আপেক্ষিক। বে 
ভালকে জলে, দে নন্দকেও জানে; ধেমন্দকে গানে, দেভালকেও জানে। 

১ সেইরূপ পরষিভ বলিলেই অনন্থ বুঝার ।.....৮১তবে অনন্থকে 
বুঝি ন। ইহারকিকোন অর্বনাই? ইহার অর্থ এই যে, আমাদের পরি 


অনন্ত ব্র্ষের অনস্ত মুর্তি ৯৫ 


সনে উহার ধারণা হয় না। অনন্বকে অনন্ বলিয়। বুঝিতে পার, কিন্ত 
অ[মাদের ক্ষু্র জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে পারিনা। উচ্ভা 21১71,৩70 করিতে 
গারি। কিন্তু ০0170761767 করিতে পরি না।......সেই অনস্থ পুরুষ.ক 
মমুধা ধারণ। করতে পারে না, অথচ সাধকও তাহাকে ধর্রসার জন্ট হমশঃ 
চেষ্টা করেন। একটী কলনে মহাসমুপ্ হইতে জল তূলিলাম। মহ।সমু্র ফল 
সের মধ্যে আদিতে পারে ন!। কিন্ত কলনের যতটুকু আয়হন, সেই পরিমাণ 
অমুদ্রর জল উহ!তে অনশ্যই ধরিবে। পরমেশ্বর অনন্ত হইলেন তাছাতে 
কি? আনার হৃদয় যতটুকু, সেই পরিমাণে ভাহার তান অপগ্যই গ্রহণ করিতে 
পারি। আমার হয় কলনের যে?ঃপ আয়তন, অপন্ত মহাসমুজের সেই 
প্রমাণ জল হাহ) ত অবশ্য প্রনিষ্উ হইবে | ৪9-৯৭ পৃঠ।। 

নগেন্্র বাবুব এই প্হাদম্ব-কগ্সের* উপমাট। বড়ই সুযোগ্য 
হইয়াছে । তরঙ্গ হইলেন অনন্ত সমুদ্র, আনার ক্ষুদ্র জদয় একটা 
কলন। স্বর্গীয় মহাম্মা সাধক হরিনাথ মজুমদার বলিয়াছেন 
ঈশ্বর নিরাকার নহেন, 'শীপাকার”। জল ঘেমন বে পান্ছে 
রাখা যায়, সেই গাত্রের আকার ধারণ করে, ঈশ্বরও সেইরূপ। 
ঈশ্বরবূপ অনন্ক সমুদ্রও আমাদের ক্ষুদ্র হৃদর-কপে প্রবেশ 
করিয়া দেশকালনদ্ধ আকার ধারণ করেন। * আমরা যাহা 
কিছু চিন্তা করি, সকলই দেশকাল দ্বার নীমাবগ্চভাবে চিন্তা! 
করি। আংলাদের চিস্তামারেই লাকার নিস্তা। সুতরাং ঈশ্ব- 
রকে চিন্তা করিতে হইলেও দেশকাল দ্বারা পীনাবন্ধছাবে চিতা 
করিতে হইনে। আনস্থ অ:কশ ও অনস্ত মহানমুদ্বের ফটো- 
প্রাক, ঠোল। সে ফটোগ্রাফ, কি অনন্ত আকাশ ও অনন্ত 





*. নগেন্দ্র বাবু একছ্ানে নি , *ঈশ্বরজ্ঞ!নে আকৃতিবিশিষ্ট 
পদার্থের উপাসনা সাকার উপাদন11” লমাকরভ--১২শ খও) ১০০১১ 
সংখ্যা, ৫২৪ পৃষ্টা। 

জন্তত্র লিখিযছেন, "মূর্তি বলিলেই পরিমিত বুঝায় ।” "নুর্ঠি বলিলেই 





৪৬ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার়। 





দ্রকে সমগ্ররূপে প্রকাশ করিবে? কখনই ন। ফটো 
শ্রীফের প্লেট (21505) সেই অনস্তের ষতটুকু ধারণ করিতে 
সমর্থ, ও যে ভাবে, যে আকারে, যে বর্ণে ধারণ করিতে সমর্থ, 
সে কেবল তাহাই প্রকাশ করিবে। অনস্ত আকাশও অনন্ত 
বিস্তৃত সমুদ্র সেই চতুক্ষোণাক্কতি প্লেটের উপর চতুক্ষোণ আকার 
ধারণ করিবে। অনস্ত ঈশ্বরকেও আমাদের হৃদয়ের ছীচে 
ঢালিতে হইলে, তিনি সাকার, মাবয়ব বলিয়া! প্রতীত হন। 
সুতরাং অলস্তের মৃ্তি "ত্রিকোণ বৃত্ত, কাটালের আমসত্ব, সোণার 
পাথরের বাটা”র ন্তায় অসম্ভব নহে। আমরা সেই অনস্তকে 
চিন্তা করিতে গিয়! পরিমিত ভাবি । 

অতএব অনন্ত ব্রদ্দকে বদি আমার ক্ষুদ্র হৃদয় স্বারা ধর্ধিতে 

পারিলাম, তাহাকে যদি ধ্যান, ধারণা করিতে না পারিলাম, 
তবে তাহার উপাসনা কি প্রকারে হইতে পারে ? উপাসনার 
'অবস্ত ধ্যান, ধারণার প্রয়োজন । অনস্ত বর্গের উপাসন! 
হইতে পারে না! বলিয়াই তীহার যে কল ভাব আমর! আঁমা- 





পরিমিত বুঝীয়” এ কথা বলাও যাহা, “পরিমিত পদার্থমাত্রেরই মুর্তি আছে” 
একথা বলাও তাহাই । এখন পরিমিত পদার্থমাত্রই যদি মূর্তিবিশিষ্ট হয়, 
তবে আমার হৃদয়-কলসে ব্রক্ষ-সন্মুদ্ধে র যে টুকু প্রবেশ করেন, তাহ পর্ধিমিত, 
স্থতরাং মূর্ভিবিশিষ্ট । আমার হৃদয়ে ব্রন্মের যতটুকু ধারপা করিতে পারি, 
তাহাই আম্যর উপান্ত; ব্রন্দের ঘে সকল শক্তি ও গুণ আমার ধারণার 
অতীত, আমি তাহার উপাসনা করিতে পাঁরি ন।| সুতরাং আমি হদবক-কলফে 
অবিষ্ট, আকৃতিবিশিষ্ট ব্রক্ষেরই কেবল উপাসনা করিতে গারি। আকৃতি 
বিশিষ্ট পদার্থের ঈশ্বরত্জানে উপীসন! যদি সাকার উপাসনা হর, তবে নিরাকার: 
বাদীর ভ্্গ'উপাসন! ও সাকার উপাদন। হইল ₹১ রি 


এ 


অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত মুত্তি। ৯৭ 


দ্নের হুদর-কলনদে ধরিতে পারি, সেই সকল ধান ও ধারণ! 
করিল! তাহার উপাসন| করিয্লা থাকি। হৃনক্-কলণ ঘে কম়ে- 
কটী ভাব ধরিতে পারে তাহ মাই ববির (০7৮5911হ.) - 
ঈশ্বরের সাকার মৃ্ধি গঠিত হয়। ইহাই (হিপ্ুর) ইঞঈটবেবত| |. 

তোমার হৃদযুরূপ প্লেটে ঈশ্বরের জগত্ত্রত্ব, পিতৃত্ব, জ্ঞান, 
এশ্বধ্যাদি গুণের ফটোগ্রীফ, উঠিলে, তাহাতে বে মূর্তি হইবে 
তাহা বর্গ । ঈশ্বরের জগত-পাল কত্ব, পিতৃত্ব, জ্ঞান, প্রশ্বধ্যাদির 
সমবাে যে মূর্তি উঠিবে, তাহা বিষ্ুণ। জগং-সংহারকত্ব, পিতৃত্ব, 
জ্ঞান, ধরশ্ব্যাদি গুণের সমষ্রিতে যে মূর্ি উঠিবে, তাহা রুদ্র। ৮ 
আবার মাতৃত্ব, জ্ঞান, প্রশ্ব্ধ্য, মঙ্গলভাব, পাপবিনাশেরভাঁব 
ইত্যাদি লইয়া যে মূর্তি উঠিবে, তাহা ছূর্গী। পিতৃত্ব, জ্ঞান, 
বৈরাগ্য, মঙ্গলভাব, যোগৈশধর্যাদি লইয়া যে মূর্তি গঠিত হইবে, 
তাহা শিব। এইরূপে অনস্তগুণবিশিষ্ট অনন্ত ঈশ্বরের যে করেন ূ 
কটা ভাব আমাদের হদয়-কলসে ধরা যাইতে পীরে, কিংবা 
হৃদয়ক্ষেত্রে চিত্রিত হইতে পারে, তাঁহার সমবাঁয়ে হিন্দুর উপাস্ত 
ইষ্টদেবতার মূর্তি গঠিত হইয়াছে ।* কিন্তু এই সকল উপান্ত, 
দেবতায় ও ঈশ্বরে কোনই ভেদ নাই । কলস মহাসমুদ্রে ডূবাঁ- 
ইলে সেই কলস-মধাস্থিত জল ও সাগরের জলে যেমন কোন 
ভেদ থাকে না (কেবল উপাধিগত ভেদ ), সেইরূপ এই সকল 
দেবদেবীর সহিত ঈশ্বরেরও কোন ভেদ নাই; কেবল উপাধি, 
_মাঅ। নাম মাত্র ভেদ। ঁ 


* সকলের হৃদয়ের একরূপ ভাব সমানরূপে গরিস্ষ,ট হইতে পারে না, 
সেইজন্য সদ্‌গরুর হারা ইঞ্টদেবতা নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়। 
+ দেবদেবীর মূর্তির আধ্যাত্মিক ব্যাথ্যা সম্বন্ধে দগেন্্র বাবু বলেন, 
“এই আধ্যাত্মিক ব1 বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। প্রথম ত্রাহ্মদমাজ হইতেই আরভ হয় ”। 
৯ 





৯৮ সাকার ও নিরাকার তত্বধিচীরি। 
নগেন্ত্র বাবু বেন, পর 


“অনন্ত ঈশ্বরকে ধরিতে পার না বলিয়া! তাহাকে ছোট করিও না । আপ- 
নাকে বড় কর। তোমার হৃদয়, মন, আত্মাকে প্রশস্ত কর। যতই তোমার 
হৃদয়, মন ও আসমা প্রশন্ত হইবে, ততই অনন্তকাল পধ্যন্ত, সেই অনন্ত পুরু- 
ধকে ক্রমশঃ অধিকতবরপে ধারণ করিতে পারিবে । পিতা মহৎলোক । 
পুত্র তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে পিত।র মহত্ব বুঝিতে পারে ন! বলিয়া কি সে এক 
জন সামান্য ব্যক্তিকে পিতা। বলিবে? মহাঁপত্ডিতের যূর্থ পুত্র। পিতার বিদ্যা 
বুদ্ধির কিছু বুঝে ন! বলিয়া কি সে একজন সামান্য ব্যক্তিকে পিতা বলিবে ?” 

(৪৬ পৃষ্ঠা) 

নগেজ্্র বাবুর এ উপমা এখাঁনে খাটে না। : আমরা ইত্তি- 
পূর্বে দেখাইয়াছি, সমুদ্রের মধ্যে কলস ভুধাইলে কলসের 
জল ও সমুদ্রের সহিত যেমন কোন ভেদ থাকে না, সেইরূপ 
“হিন্দুর উপাস্ত দেবদেবীর সহিত ঈশ্বরের কেন ভেদ নাই। 
সুতরাং ঈশ্বর "মহাপত্ডিত+ ও দেবদেবী “আর একজন সামান্ত 
ব্যক্তি” নহেন। পণ্ডিতের মূর্থ পুত্র তাহার পিত| হইতে “আর 
একজন সামান্ত ব্যক্তিকেস্পৃথক দেখে, কিন্তু হিন্দু উপামকগণ 
ইষ্টদেবতাঁকে ব্রহ্ম হইতে অভেদ দেখেন, তাহাদের নিকট ইন্ট 
দেবতাই ব্রঙ্গ। নগেন্ত্র বাবুর যদ্দি হিন্দুদিগের উপাসনার বিষয়ে 





এ সম্বন্ধে অন্ত আর এক বিখ্যাত ব্রাহ্মলেখক স্থানাস্তরে লিখিয়াছেন, 
হিন্দুধর্মের প্রচারকগণ হিন্দুদেবদেবীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ব্রা্ম- 
: প্রচারকগণের “উদগার-ভক্ষণ” 1) করিতেছেন । .ক্কিম্ত এমত সম্পূর্ণ ভূ! 
মহানির্ববাণতন্ত্রে কালীমূর্তির যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে (ত্রয়োদশ উল্লাস 
৪-১০ শোক দেখ ), স্বন্দপুরাণে যে শিবলিঙ্গের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে_, 
এ সফলও কি ত্রান্মদমাজের প্রচার ্ষগণ লিখিঙ্গ।ছিলেন ? 


আবনন্ত ব্রন্মের অনন্ত মুণ্তি। ৯৯ 


বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকিত, তবে তিনি এই সুরুচিষ্্ত উপমা 
ব্যবহার করিতেন না। 

তিনি অনন্ত ঈশ্বরকে ছোট করিবার কথা বলিয়াছেন। 
কিন্ত যত দিন পর্যন্ত উপাসকের হৃদয় ক্ষুদ্র থাকিবে, ততদিন 
ছোট না করিয়া উপায় কি? আমার হদয়-কলচে যতটুকু 
ধরিবে, আমি তাহাই গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু তাই বলিয়া 
আমার হ্বদয়-কলদের জলকে আমি মহাঁসমুদ্র হইতে পৃথক 
মনে করি না। হিন্দুগণ তাহাদের ইট দেবতামুর্ভিতে পরব্রন্দে- 
রই উপাসনা করিয়া থাকেন। যে সকল মন্ত্র ব্যবহার করিয়া 
তাহারা পুজা করেন, তাহাই ইহার প্রমাণ। নগেন্দ্র বাবু যে 
হৃদয় মন প্রশস্ত করার কথা বলেন, তাহা! এইবূপ উপাসন! 
দ্বারাই হইয়া থাকে । দাধক দ্বিভুজ, চতুকুর্ছ মুর্ভির উপাধন। 
করিতে করিতে, শেষে দেখিতে পারেন, তাহার উপান্ত দেবতা! 
জগৎ-জোড়া, জগৎবাপী, জগন্ময়। তিনি অঙ্জুনের সার 
প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন, তাহার ইষ্টদেবতা বিশ্বরূপ, বিরাট, । 
তাহার ইইদেবতা-_ 

“বিশ্বতন্ক্ষুরুত বি্বতো মুখঃ । 
বিশ্বতে। বাহুরু ত বিখতম্প1ৎ ৪” 

এই জন্ত বিষুণ, শিব, দুর্গা প্রভৃতি সকল দেবতারই বিরাট, 
মূর্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় 

এখন আবার সেই কথ! আদিয়! পড়িল। ঈশ্বরের বিরাঁট, 
মৃর্তিকি কবির কবিত্ব? ঈশ্বরের কি বাস্তবিক কোন মূর্তি 


* বিকু্গীতায় বিজুর বিশ্বরূপের উল্লেখ আছে; পিবগীতায় শিষের, দেবী- 
গ্বীতার তগবস্তীর বিশবযুর্তির উল্লেখ আছে। 


১৮০. সাকার ও নিরাকার তত্ববিচাঁর। 


আছে,নাসে কেবল আমাদের মনের কল্পনা? ঈশ্বর কি 
কখনও সাকার মূর্তিতে প্রত্যক্দীভূত হইতে পারেন? 
বাইবেল্‌ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, সময ঈশ্বরের অনুরূপ নির্শিত 
হইয়াছে “0০৫ ০75৪65৭ হা22 170 10005152%% [88৬৮ 5 
ইহা একটা সার্ধভৌম সত্য। আমাদের শাস্ত্রেও আছে 
পিগ (মনুষ্যদেহ) ও ব্রহ্ধাণ্ডে কেবল ব্যষ্টি-সমষ্টিগত ভেদ। 
মনুষা-দেহ একটী ক্ষুদ্র জগণ্খ (0710০০09570) । মনুষা শবীর ও 
মুর্তি যেমন কল্পনার জনিস নহে, প্রতক্ষের বিষয়) ঈশ্বরের 
মূর্তি ও সেইবূপ কাল্পনিক নহে, প্রত্যক্ষ্যের বিষয়। যে বেদ 
বেদাস্তের দোহাই দিয়া নিরাকারবাদিগণ তাছাদের নিরাকার 
উপাসন1 চালাইতে চাহেন, ইহা দেই বেদ বেদাস্তের সিদ্ধাত্ত। 
নিয়ে ইহার কিঞ্িৎ মর্ত্ম দেওয়। যাইতেছে। 

-শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়! বেদীস্ত দর্শন ব্রঙ্থের চারিটী 
অবস্থা নির্দোশ করিয়াছেন । তিনি পতুরীয়*্, তিনি “ঈশ্বর”, 
তিনি “হিরণাগর্ভ” এবং তিনি “বিরাট +বা”বৈশ্বানর”। তুরীয়া- 
বস্থা শুদ্ধ চৈতন্কাবস্থা, ইহা! গুণাতীত, নিক্কিয়, নিরাঁকার, 
পশাস্ত, শিব, অছৈত”/ | চৈতন্ত যখন “অজ্ঞান” বা মায় দ্বারা 

ংশ্লিষ্ট হন, তখন তিনি সর্বজ্ঞ, সর্কেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা-তথন 
তিনি জগত্কারণ ঈশ্বর । মায়ার দুইটা শক্তি আছে, “আবরণ 
শক্তি” ও "বিক্ষেপ শক্তি” । মায়ার যে শক্তি দ্বারা মেখাচস্ন 
শুয়োর গ্ভায় বর্গের স্বরূপ আমাদের নিকট আবৃত রহিয়ানে, 
তাহাকে আবরণ শক্তি বলে। যেমন রজ্জস্কিত “অজ্ঞান” নিজ 
শক্কি হবার! সেই রজ্জ,তে সর্পত্রাস্তি জন্মায়, সেইন্প থে শক্তি 
হবার! মায়া শুদ্ধ চৈতন্ত পদার্থে সুস্ম হইতে স্থূল ও স্কুল হইতে. 


অনন্ত ব্রন্ষের অনন্ত মুত্তী? - ১৬ 


স্থুলতর ক্রমে এই জগতের অন্ভিত্ববোধ জন্সার, তাহাক্ষে 
বিক্ষেপ শক্তি বলে। অট্ত ব্রহ্মে দ্বৈতজ্ঞান জগ্মার কারণ 
অজ্ঞান বা মায়া। মায়ার তিনটা গণ আছে,-সত, রজঃ ও 
তমঃ। এই ত্রিগুণাক্মিক! মাক্নার বিক্ষেপ শক্তি হইতে টৈতন্া 
শ্রয়ে প্রথমতঃ স্থস্ম জগৎ ও তৎপরে স্থল জগৎ নির্মিত হইয়াছে । 
সুস্ম জগতের উপাদান আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এই 
পাঁচটা “পঞ্চতন্মাত্র” অর্থাৎ মহাভূতের হুক্মাবস্থা। এসকল 
জমে মায়। হইতে উৎপন্গ হইয়াছে। এই সুক্ষ পঞ্চমহাতৃত 
দ্বারা সপ্তদশাবয়বাত্মক লিগ্গশরীর * রচিত হুইয়াছে। লিঙ্গ 
শরীরের সমষ্টি সুক্ম্মগৎ। হৃস্ম-জগছৃপহিত চৈতন্তকে ”হিরণ্য- 
গর্ভ/” ৰা “নুত্রাত্মা” বলে। মায়ার অব্যক্ত অবস্থায় িনি অপরি- 
স্কট কারণ-দেহ ধারণ করিয়া ঈশ্বর নামে অভিহিত হইয়া 
ছিলেন, তিনিই মায়ার এই সুস্ম অবস্থায় পরিণতি হেতু, সুক্ষ 
শরীর ধারণ করিয়! 'হিরণাগর্ভ, হইলেন। তৎপরে মায়ার 
আরও পরিণতি হইতে লাগিল) সুম্ম পঞ্চ মহাভূত ক্রমে 
আকাশ, বাু, জল, অগ্নি, পৃথিবী এই স্থুল পঞ্চ মহাভূতে পরি- 
ণত হইল । এই স্থুল পঞ্চ মহাভূত ক্রমে পরিদৃ্ঠমাঁন স্থুল জগতে 
পরিণত হইল। তৎসঙ্গে দন্গে ঈশ্বরও স্থুল শরীর ধারণ করিয়া, 
স্থল জগতের অধিষ্টাতা হইয়া বিরাটব্ূপ ধারণ করিবেন! 1 





* চগ্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচটা জ্ঞানেন্্িয়; বুদ্ধি, মন; 
বাক্‌, পাপি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটা কর্েত্রিক ; প্রাণ, অপান, সমান, 
ব্যান, উদান এই পাঁচী বাযু--এই সপ্তদশ অবয়ব। 

+ শুজ্ঘদেহী হিরণ্যগর্ভ ক্ষিক্ূপে বিরাট,রূপ ধারণ করিলেন তাহ! "পঞ্ধ- 
দশীশতে অতি হন্দররূপে বর্ণন! কর হইস্বাছে,_.. 


১০২ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচাক্। 


» রক্ষের এই চার্রিটী অবস্থা হইলেও, তিনি বখন কান্ড, আবি. 
াদ্য, নির্বিকার, তথ্ধম তিনি এই চারি আবন্থায়ই ওক 1 
তুরীরাবন্থার ধিনি লিশ্রিয়, মুক্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ, অইৈত, চৈততস্ত্বূপ) 
তিনিই 'ক!রণ-শরীর ধারপ 'করিলে দর্কা্ত, সর্ববাস্তর্নামী, .সর্বব- 
নিশ্তস্তা, ঈশ্বর ) আবার সুন্ধ্রশরীর ধারণ করিলে তিনি জগত্শ্রই 
ছি্ণ্যগর্ভ ; এবং গ্থুলশরীর ধারণ করিলে তিনিই বিশ্বক্নপ, 
বিরাট, পুক্ুষ। চারি এক, এক চারি। ত্রঙ্গের এই স্থুল, 
সৃষ্ম ও কারণ শরীর গ্রপঞ্চ সমষ্টিতে এক মহাপ্রপঞ্চ রচিত 
হইন্াছে; তাহাই ব্রক্গা্ড, বিশ্ব বা জগৎ। এই বরক্ষাও-শরীর- 
ধারী পুরুষ বিশ্বমূর্তি, সাকার, সগুণ ঈশ্বর। এই স্কুল হুল 
জগৎ যে প্রকৃতর্ধপে তাহার শরীর, কাব্য কবিত্বের রূপক 
শরীর নহে, ইহা! পঞ্চদশীকার স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন," 


পপটরূপেণ সংস্থানাৎ পটন্থস্তোব্বপুষ ধা। 
সব্বরূপেধ সংস্থানাৎ সর্ববমন্ত বপুন্তথা |.” চিত্রদীপ--১৬৮ । 


তন্ত যেমন পটরূপে পরিণত হইলে, সেই পটকে তস্ধর 
শরীর বল যায়, সেইব্রুপ ব্রহ্মও বিশ্বরূপে অবস্থান করিত্তে- 
£ছেন বলিক্না, এই বিশ্ব তাঁহার শরীর। 


পস্ুত্রাস্া শৃপ্্দেহাখাঃ সর্বজীবঘন।ত্মকঃ | 
সর্ববাহং মানধারিত্বাৎ ক্রিল্লাজ্ঞানাদিশক্তিমান্‌ ॥ 
প্রত্যুষে বা প্রদোষে বা ষগ্নে। মলে তমন্য়ম্‌। 
লোকো। ভাতি বথা। তদ্বদস্প্টং জগদীক্ষ্যতে ॥ 
নর্যতে! লাঞিতে। মন্তা ঘখ। স্যাদ্‌ ঘ্টিতঃ পট । 
. শুপ্ঠকরৈদ্থেণস্ত বপুঃ সর্র্বহ লাঞ্িত্্‌ | 
শশ্তং বা শাকজাত: ঝা নর্বমতোহঘ,রিতং বা । 
- ক্ষোমজ€ তম্থদেবৈব পেলবো। অগদস্কুরঃ 1) 
আতপাঁভাত-লোকো! ব1 পটে! ব1 বর্ণপুরিতঃ 
শত্তং বাঁ ফলত হত তথা স্প্টবপু বিট, ৮ 
চিত্রদীপ । ২**--২*৪। 





অনস্ত,ব্রক্ষের অনন্ত মৃত্তি। ১০৩ 


ই এখানে আপত্তি হইতে পারে, এই জড় জগ বদি ঈশ্বরের 
প্রকৃত শরীর হইল, তবেকি তিনি জড়ে পরিণত হইলেন ৫ 
চৈতগ্ভ পদার্থ কি জড়ে পরিণত হইতে পারেন ? কথ্নই ল!। 
ঈশ্বর জড় জগতে পরিণত হন নাই। 'খআমি যেমন চৈতন্ত 
পদার্থ হইলেও, এই জড় শরীর ধাঁরণ করিয়াছি, অথচ আমাক 
আত্মা জড়ে পরিণত হয় নাই, সেইকপ ঈশ্বর জড় শরীর 
খারণ করিলেও জড়ে পরিণত হুন নাই। তিনি জড়শরীর 
ধারণ করিয়াছেন 'বিবর্ত দ্বারা, বিকার*.দাঁরা নহে। বিকার 
ফাহাঁকে বলেঃ কোন বস্ত নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া 
খন্ভ অকার ধারণ করিলে, তাহাকে বিকার বাপরিণাম বলে, 
(*ম্বতত্বতোহ্গ্থাপ্রথা বিকার ইত্যুদীরিত১”)। যেমন দুগ্ধ 
নিজের শ্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ঘ্বতে পরিণত হয়। বস্তর 
নিজের ব্বব্প পরিত্যাগ না করিয়া অন্ত আকার ধারণ করাকে 
বিবর্ত বলে, (”অতন্ধতোহন্থাপ্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহত ইতি” ) 
যেমন, রজ্জ,নিজের স্বভাব পরিত্যাগ ন! করিয়! সর্প বলিয়া 
প্রতীত হন়্। ব্রচ্মও নিজের চিদ্ঘনভাব পরিত্যাগ না করিয়া 
এই চরাচর বিশ্বব্রঙ্াগুরূপে প্রতীত হন” 

« মায়োপহিত চৈতন্তের ষেরূপ তিনটা অবস্থা (ঈশ্বর, হিরণ্য- 
গর্ভ ও বিরাট), জীবেরও সেইরূপ তিনটা অবস্থা আছে। জীব 
ও ব্রঙ্ছে বস্ততঃ কোন ভেদ নাই, কেবল ব্যষ্টি ও সমগ্রিগন্ড 
ভেদ।* যেমন কতকগুলি. বৃক্ষের সমষ্টিকে বন বল যার, 
তাহার মধ্যে একটিকে বৃক্ষ বল হয়) বাশুবিক বন ও বৃক্ষ 


89865087096 
* এতত্তির আরও একটা পার্থক্য আছে । ঈশ্বর মায়ার অনীন নহেল, 


ভিনি মার নিরন্তা; কিন্ত জীব মায়ার অধীন। 


১০৪ সাকার ও নিরাকার তম্ববিচার । 


একই জিনিস; গেইকূপ চৈতন্তাধিষ্ঠিত অজ্ঞান ব1 মায়ার স- 
ষ্রিকে “ঈমর” ও চৈতন্তাধিষ্িত মায়ার ব্যষ্টিকে . প্রাজ্ঞ জৌব) 
বলে। সেই মায়! যখন কাবার সুক্ষ পঞ্চ মহাতৃতে পরিণত 
হইল, তখন সেই পঞ্চমহাভূতরচিত লিঙ্গশরীরের মমষ্টির ( সুঙ্- 
জগতের ) অধিষ্ঠাতা চৈতন্যকে ষেমন হিরণ্যগর্ভ বল! যায়, 
কোন একটা বিশেষ লিঙ্গশরীরের অধিষ্ঠাতা চৈতন্যকে “তৈজস” 
বলা হয়। স্থলপঞ্চভূতরচিত স্থুলশরীর'সমষ্থির (স্থুলজগৎ) 
অধিষ্টাতা চৈতন্তফে যেমন “বিরাট,” বলা হয়, কোন একটী 
স্থলশরীরের অধিষ্ঠাতা চৈতন্তকে “বিশ্ব” বলা হয়। যেমন 
মায়া, হুক্ষম পঞ্চ মহাভূত ও. স্কুল পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টিকে এই 
্রচ্মাণ্ড বলে, ও ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট ্রপ সেই ব্রহ্মাণ্ডের 
অধিষ্ঠাতা এক অথণ্ড অদ্বিতীয় চৈতন্য পদার্থ সাকার, সগুগ 
পক্ষ; সেইরূপ অব্যক্ত মায়া (বাঞ্টি), লিঙ্গ শরীর ও স্থুল 
শরীরের সমষ্টিকে জীবদেহ বল। যায়, এবং প্রাজ্ঞ, তৈজস ও 
বিশ্বব্ূপে তাহার্দের অধিষ্ঠাতা চৈতন্যকে জীব বলা যায়। 
এইবূপে ঈশ্বর ও জীবের দহিত সমান্তরাল রেখা টানিয়া দেখা 
গেল, জীবেরপক্ষে তাহার জাকার দেহ যেমন নপক নহে, 
দৈতজ্ঞানসম্ভুত প্রন্কত বন্ত? ঈশ্বরের পক্ষেও তাহার বিরাট, 
মূর্তি রূপক নহে, প্রক্কত বস্ত। * 

*এইনূপে আমরা দেখিলাম, ব্রহ্ম কখনও স্ুলদেহধারী বিরাট, 
পুরুষ, কখন হুক্মদেহধারী হিরণ্যগর্ভ) কথনও কারণদেহধারী 
ঈশ্বর ) কর্ধনও নিওুণ, নিরবয্নব, চিন্ময়, "শান্ত, শিব, অদ্বৈত 1” 
পুর্বে দেখান হইয়াছে তাহার নিজের একপ কোন অবস্থার, 
তেধ ব। পরিবর্তন নাই, তিনি শ্বয্নং চারি এক বা এক চারি। 
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কিন্ত আমাদের জানের অবস্থার তারতম্য অনুসারে আঁমর' 
তাহাকে এই চারিভাবে জানিতে পারি। আমাদের জ্ঞানের 
তিনটা অবস্থা__-?্জা গর, "শ্বপ্র” ও *ুষুগ্তি ।” আমাদের জাগ্রৎ 
'অবস্থায়, আমরা সাধারণ কথায় প্জাগির! থ]কি/, অর্থাৎ ইক্জি় 
দ্বার! বিষয় গ্রহণ করি। এই লাগ্রদবস্থায় আমরা ব্রন্মের স্থূল 
মূর্তি, বিরাটজ্প প্রতাক্ষ করিয়া তাহার উপাসনা করিতে 
পারি। আমাদের স্বপ্লাবস্থার়, ইন্দ্রিয় সকল বিষয় ব্যাপার 
হইতে প্রতিসংহত হইয়া মনে লীন হয়, তখন মন ও বুদ্ধি সঙ্গ 
পঞ্চমহাভূত লইয়া ক্রিয়া করে। এই সময়ে ষোগিগণ ত্রাহ্মের 
সুক্মদেহ দর্শন করিয়া তাহার উপাসন! করিতে পারেন । আমা- 
দের সুযুণ্ধি অবস্থায় (গাঢ় নিদ্রার অবস্থায়), ইন্দ্রিয়, গন, 
বুদ্ধি সকলই কেবল এক সুক্ষ, অব্যক্ত প্রক্কৃতি-তত্বে বা মায়াতে 
লীন হুইয়া যাক্স। তখন যোগিগণ ত্রন্ষের কারণদেহ দরশন 
করিয়। কৃতার্থ হন। ব্রহ্গের স্কুল, সুক্ম ও কারণদেহ, জাগ্রত, 
স্বপ্ন, ও স্ুযুগ্তি অবস্থায় আমাদের জ্ঞানের বিষয়; কিন্তু তাহার 
পতুরীয়” অবস্থা জ্ঞানের বিষয় নহে, উপাসনার বিষয়ও নহে। 
সে অবস্থায় জ্ঞাত1, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের পৃথক অস্তিত্ব নাই, কোন 
ভেদ নাই; তখন সে অবস্থায় জীবের কোন জীবত্ব থাকে ন1, 
জীব শিব হইয়া যায়। এ মবস্থায় কোন উপান্ত উপানদক ভাৰ 
থাকে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, 
শতদেব ব্রহ্ম তবংবিদ্ধি নেদ্‌ং বদিদমুপ(সতে |” 

* মগ্ন ও সুযুস্তি অবস্থায় ঈশ্বরোপাসন! উচ্চ অধিকারের কথা/ 
আমর! সুদ জগতে বিচরণলীল, সংসারবদ্ধ ক্ষুদ্রজীব। আমাদের 
উপাস্ত স্থুলদেহধারী বিরাটক্পী ঈশ্বর, অথব। দগঘ্যাপী, জগ- 


১৪৬ সাকার ও নিরাকার তব্ববিচার। 


্বর্তি, সর্বৈর্ধ্যপূর্ণ, সর্কজ্ত, অন্তর্যামী, সগ্চণ, সাকার ব্রন্ধ। 
তাহার এই অন্ত বিরাট মূর্তি ও অনস্তগুণ ও ভাব আমাদের- 
মনোবুদ্ধিতে (ক্ষুদ্রহদয়-কলসে ) ধারণা হয় না বলিয়া আনর! 
তাহাকে পরিমিতভাবে উপাসনা করি। নিরাকারবাদ্িগণ 
জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্ততে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে, তাহার কাধ্য 
দেখিয়া] তাহাকে “জ্ঞানমর, প্রেমময়, মঙগলময়, দয়াময়” বলিয়। 
ভাবেন$ আর সাক।রবাদিগণ তাহার বিরাটূর্তির অন্তর্গত. 
দ্বিভূজ, চতুতূ্জ, দশভুঙ্গ প্রভৃতি মূর্ভিতে একঝারে তাহাকে 
পজ্ঞানময়, প্রেমময়, মঙ্গলমর, দয়াময়””রূপে উপাসনা] করেন। 
যেমন নীল, গীত, লোহিতাদি সপ্তবর্ণের সমষ্টিভূত শুভ্র হুয্য- 
কিরণ নীল, পীত, লোহিতবর্ণ-রঞ্জিত কাচনির্মিত গবাক্ষপথে 
প্রহিষ্ট হইয়! গৃহমধ্যস্থব্যক্তির নয়নে কেবল নীল, পীত, পোঁহিত 
বর্ণে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ সাধকের প্রেমরাগরঞ্জিত হৃদয়ে 
সেই সর্ধবর্ণ, সর্ধাকার, সর্গুণের আধার, সহশ্র-শীর্ষা, সহজ- 
চক্ষু, সহজ্্রপাদ্‌ পুরুষ, কৌন বিশেষ পরিমিত হস্তপদব্বিশিষ্ট 
মূর্তিতে ও বিশেষবর্ণে প্রতিবিদ্বিত হন। ঘাঁসের উপর পতিত 
শিশিরবিন্দু স্থধ্যকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া দর্শকগণের অধিকৃত 
স্থান (91816) অনুসারে, কাহারও চক্ষে নীল,কাহারও চক্ষে পীত, 
কাহারও চক্ষে লোহিত, কাহারও চক্ষে ধূনর বর্ণে ঘৃষ্ট হয় 
“সেইনপ এক অদ্বিতীয়, সর্বশুণাধার, সর্বাকার, সর্বময় ঈশ্বর 
ভক্তগণের হৃদয়ের আকাঙ্ঞা অন্থুসারে কাহারও নিকট পিতা, 
কাহারও নিকট মাতা, কাহারও নিকট প্রভু, কাহারও নিকট 
সন্ভুভীবে) অথব! জন্য ভাষার কাহারও লিকট কৃষ্ণ, কাহারও 
নিকট শিব, কাহারও নিকট. হুর্গা, কাহারও নিকট কালীর পে. 
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গ্রতীয়মান হন। আর যোগিগণ কঠোর সাধন, সংযম ও 
ইন্জিয়নিগ্রহ দ্বারা হৃদয়ক্ষেত্রকে কামকলুধ হইতে সম্পূর্ণরূপে 
পরিষ্কৃত ও শুভ্র করিয়া ধ্যান দ্বার তাহার নির্মল, নিফগ, শুভ্র, 
চিদ্‌্ঘন মুষ্তি দর্শন করিয়া জলকণার স্তায় সেই চিৎসমুদ্ধে লীন 
হইয়া যান। তাই শ্রতি বলেন,__ 
পহিরগয়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নির্দমলং | 
তচ্ছ,্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিত্তদ্যদাত্ববিদোবিছুঃ 0৮ 
প্রজংশুন্য এবং কলা শৃন্ঠ ব্রদ্ম হিরদ্যময় পরম কোষে অবস্থিতি করিতে 
ছেন। আত্মবিদ্গণ তাহাকে শুভ্র এবং জ্োতির জ্যোতি বলিয়া জানিয়াছেন। 
এইকরূপে আমরা দেখিলাম, অনস্ত ব্রন্গের- মুর্তি পত্রিকোণ 
বৃত্ত, কাটালের আমসত্ব, পোনার পাথরবাটী”র ন্যায় অসম্ভব 
বস্ত নহে, তাহার সহত্্র মস্তক, সহত্র চক্ষু, সহজ পদ বিশিষ্ট 
বিরাট, মূর্তি কবির কল্পনা! নছে, তোমার আমার জড়দেহ 
যেমন দ্বৈতভ।ব-সম্তত বাস্তব পদার্থ, তাহার অন্ত বিরাট, 
মূর্তি সেইরূপ প্ররুত জিনিস । ইহা বেদের সিদ্ধান্ত, বেদাস্ত 
দর্শন দ্বারা প্রতিপাদিত । 
নগেন্্র বাবুর কিন্তু ব্রন্মের বিশ্বর্ূপ সন্বন্ধে আপত্তি আছে । 
তিনি বলেন, 
শব্দ তিনি দেহধারী না হন, তষে তাহাকে বিশ্বরূপ বলা হয় কেন? এই. 
জগৎ কি তীহার দেহ নহে? সাঁকারবাদী এইন্সপ প্রশ্ন করিতে পারেন । এই. 
প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বেদান্তদর্শন অবলম্বন পূর্বক 
এইরাপ বলিতেছেন +-"যাঁবৎ নামরূপময় মিথ্য। জগৎ সত্যন্বরূপ ব্রঙ্গকে 
অবলম্বন করিয়া সত্যের স্চার দৃষ্ট হইতেছে । যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জকে 
অবলম্বন করিয়া সত্যরপে প্রকাশ পায়, বস্ততঃ দে রজ্জ সর্প হয়, এত 
নহে। সেইরূপ সত্যন্ধপ ব। ব্রন, তিনি মিথ্য।রপ জগৎ বাপ্তবিক ছয়েন 


১০৮ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


না। এই হেতু বেদাস্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে ব্রহ্ম, বিবর্থে অর্থাৎ আপন 
্বশ্পপের ধ্বংস না করিয়া। প্রপঞ্চ শ্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্যাত্ত জগদাকারে 
আত্মমায়া বারা প্রকাশ পায়েন। কিরূপে এখনকার পণ্ডিতেরা, লৌকিক 
কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্বে ভাহাকে পরিচ্ছিন্ন, বিনাশযোগা, মূর্তিগান্‌ করিতে 
সাহস করিয়া ব্রহ্গন্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন ? ইহা হইতে অধিক 
আশ্চর্যা অন্য আর কি আছে যে, ইন্রিয় হইতে পর যে মনঃমনঃ হইতে 
পর যে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা। তাহাকে বুদ্ধির অধীন যে মন, 
সেই মনের অধীন ষে পঞ্চেন্দ্রিয়, তাঁহার মধ্যে এক ইন্দ্রিয় যে চক্ষু সেই চক্ষুর 
তগাচর-যোগ্য করিয়া কহেন?" রাজা রামমে।হ্ন রায় যাহা বলিয়াছেন 
ভাহার তাৎপর্ধয এই দ্ষে রজ্জতে সর্পত্রষ হয়। রজ্জ, সত্য, সর্প মিথ্যা । 
সেইরূগ বেদাস্তের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা । ব্রহ্ম নিরাকার চৈতন্ত- 
স্বরূপ; জগৎ রূপ-বিশিষ্ট । যাহ! রূপবিশিষ্ট তাহা! ভ্রান্তি, মায়ামাত্র, মানুষের 
মনের অজ্ঞানতাঁ মাত্র। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্ধের বাস্তব সত্তা নাই; 
সুতরাং রূপ ইত্যাদি জীবের মনেতেই রহিয়াছে, উহ। ব্র্গের স্বরূপে নহে।৮* 
নগেন্র বাবু অন্যত্র বলিয়াছেন,-- 

“এ জগৎ তাহার সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ। জ্ঞানিগণ তাহাকে বিশ্ববূপ 
বলেন, কিন্তু বিশ্বরূপ তীহার সাময়িক প্রকাশ মাত্রতীহার সৃষ্টি লীল!। 
উচছ! ভাহার প্রকৃত ত্বরণ নহে। তিনি সচ্ছিদানন্দ। অন্তরে সচ্চিদানন্ 
কূপে তাহীকে প্রত্যক্ষ করিলে, তাহাকে প্রকৃতরাপে দেখা হয়।” 

নগেন্দ্র বাবু ও মহাত্মা রাজ রামমোহন রায়ের যুক্তির 
সারমর্ম এই । জগৎ ব্রন্মের শরীর নহে, কারণ ব্রহ্ম সত্য, 
জগৎ্মিথয।_ত্রাস্তি-জ্রান-সম্তত। আর বিশ্বরূপ তীহার সাম- 
গ্িক প্রকাশ, তাহার প্রকৃত স্বরূপ নহে। এস্থলে ইহার! 
উভয়েই একটা গুরুতর ত্রমে পতিত হইক্সাছেন। ইহারা 








* "সাকার ও নিরাকার উপাসনা” -_-১৭-১৮ পুষ্ট । 


অনপ্ত ব্রক্ষের অনন্ত মুত্তি | ১০৯ 


ধরিয়া লইয়াছেন, যে বাহার জগৎকে ব্রন্দের শরীর বঝেন, 
কাহারা পেই সঙ্গে সঙ্গে জগৎকে ও নিত্য, চিরস্থায়ী ও বন্ধের 
স্বরূপ বলিয়া হ্বীকার করেন । বাস্তবিক তাহা কখনও নহে॥ 
ছ্রগতৎথকে বহ্ষের শ্বরূপ বলিয়া! কেহ কখনও মানেন না। ষাহ$র 
হিন্দুশান্্র সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তিনিও জগৎ শরঙ্গের 
স্বরূপ নহে একথা জানেন। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ সচ্চদানন্দ পদার্থ, 
জগৎ তাহার স্বরূপ নহে, ইহ! কাহারও জানিধার বাঁকী নাই? 
আর জ্রহ্ম নিত্যপদার্থ বলিম়্া তাহার শরীর যে জগত তাহাঁও 
দেই নঙ্গে সঙ্গে নিত্য ও অপরিবর্তভনশীল হইবে এক্সপ কোন 
বারধীবাধধধি আছে কি? ইতিপূর্বে দেখান হইয়াছে, এই 
মন্ুষাশখরীরের সহিত জীবাম্মার যেরূপ সন্বন্ধ, ভ্ভগতের সহিত 
বক্ষেরও সেইরূপ সম্বন্ধ । এই মানব-দেহ একটা ক্ষুদ্র জগং 
(701০1969912) ॥ এবং মনুষা-দেহ সেই বিশ্বর্ূপ বিরাট, 
পুরুষের একটা ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি । ইহা যদ্দি সত্য হর, তবে 
মান্ষের শরীর ক্ষণস্থায়ী, জীবাস্বার “সাময়িক 'গ্রাকাশ, 
বলিয়া কি সে শরীর মানুষের শরীর নহে? এই মন্ব্য-দেহ 
শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্ধক্য রূপে--এমন কি সর্বদা 
প্রতিমূহূর্থে জগতের ন্যায় পরিবর্তিত হুইতেছে। জীবের 
ষখন দেহত্যাগ ঘটে, তখন প্রলকনকালীন জগতের গা? 
এই শরীরেরও বিনাশ হইয়! থাকে । জ্ুতরাং মিথ্যা, পঙ্জি, 
বর্তনশীলগ ও ক্ষণবিধবংসী হইয়াও যদি এই শরীর মনুষ্য, 
শরীর হইতে পারিল, তবে জগৎ অনিত্য ও মিথ্যা বলিষ! 
ব্রন্মের শরীর হইতে পারিবে না কেন? প্রক্কভ কথা এই 
ধাহার ভ্ঞান-চক্ষু উদ্মীলিত হইয়াছে, ধিনি এই চক়্াচর বিশ্ব 


১৩ 


১১০ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


্ঙ্াণ্ডে “একমেবাদ্ধিতীয়ম্”_-এক ব্রদ্ষের সত্তা ভিন্ন দ্বিতীর 
বন্ত দেখিতে পান না, সেই মহাপুরুষের নিকট তাহার নিজের 
শরীরেরও যেমন কোন অস্তিত্ব-বোধ থাকে না, এই জগতের ও 
কোন সন্তা-বোধ থাঁকে না। কিন্ত তুমি আমি মান্সা মোহের 
অধীন, দ্ৈতবুদ্ধি, সংসারী জীবের নিকট এই স্থূল শরীর ও যেমন 
সত্য বলিয়া! বোধ হয়, এই শরীরের সুখ দুঃখে যেন আমাদের 
স্ুথ ছুঃখ .বোধ হয়, সেইরূপ এই জগত ও আমাদের নিকট 
সত্য বলিয়! গ্রতীত হয়। আমাদের নিকট জগৎ যখন মিথ্যা 
বলিয়া প্রতীত হইবে, তখন বিশ্বরূপ বিরাট, মূর্তির উপাসন! 
করিবারও কোন প্রয়োজন থাকিবে না--তখন "শান্ত, শিব, 
অউদ্তত,” সভিদানন্ন, তুরীর ত্রন্মের সাক্ষাত্কার লাঁত হইবে! 
এস্থলে একটা আপত্তি হইতে পারে। ঈশ্বরের দেহ যদি অনি, 
মিথ্যা হইল, তবে সাকারবাদিগণ কি মিথ্যা বস্তর উপাসক? 
কখনই না। হিন্দু কথনও মূর্তি পূজা! করেন না, মুর্তিমান্‌ 
ঈশ্বরের পূজা করেন। তুমি-তোমার পিতার শরীরের নিকট 
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছ, তাহাতে কি সেই জড় শরীরকে 
প্রণাম করিতেছ, না শরীরধারী পিতাঁকে প্রণাম করিতেছ ঃ 
নিরাকারবাদিগণ ষেকূপ এই জগৎকে মিথ্য। ও ক্ষণস্থায়ী জানি- 
যাও লহত্র প্রকারে সেই মিথ্যা জগতের, সাহায্যে ও অবলম্বনে 
ঈশ্বরের পুজা! করিতে চাহেন, সেইরূপ সাকারবাদিগণও এই 
ঈশ্বরের মূর্তি, এই মিথ্যা জগতের অবলম্বনে তীঁহাকে উপাসনা 
করেন। মোট কথা, এখানে নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী 
উভয়েই এক নৌকার আরোহী । 
নগেজ বাবু বলেন” 


অনন্ত ব্রন্ষের অনন্ত মূর্তি । ১১১ 


প্যাহারা বলেন, পরমেশ্বর ম্বয়ং এই বিশ হইয়াছেন, তাহার আর স্বত' 
সততা! নাই, তীহারদ্দিগকে কেকটী কথ! জিজ্ঞাসা করি-_-পরমেশ্বর নিত: 
জগৎ অনিত্য। পরমেশ্বর সার, মতা; জগৎ অনার; অসত্য । পরমেশ্ব 
স্থায়ী, অপরিবর্তনশীল ; জগৎ অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল । যখন উততয়ের লক্ষণ 
এতদূর পার্থক্য বা বৈপরীত্য, তখন কেমন করিয়া বলিব যে জগৎ ও ঈশ্ব' 


এক,-তিনি স্বয়ং এই জগৎ হইয়াছেন? এই জগতের অতীত তাহার 
আর স্বতন্ত্র সত্তা আছে কি না?” 
ইহার উত্তর অতি সহজ । এই জগতের অতীত তাহার 


আর শ্বতন্ত্র সত্তা নাই কে বলিল? তাহার চাঁবিটি অবস্থার কথ! 

একবার স্মরণ করুন। তিনি তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ অবস্থায় 
জগতের অতীত । গীতায়ও ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_- 
শবিষ্টভ্যাহমিদৎ কৃথ্-ন্মেকাংশেন স্থিতো। জগৎ” 1১০৪২ 

, অর্থাৎ আমি কেবল এক অংশ দ্বারা এই নিখিল জগৎ 

ধারণ করিয়া আছি। অর্থাৎ এই জগৎ ভিন্ন আমার আরও 

ংশ অর্থাৎ সত্তা আছে। (১) পরমেশ্বর ও জগৎ এই উভয়ের 

লক্ষণে এতদূর পার্থক্য ব! বৈপরীত্য-সত্বেও তিনি কি প্রকারে 


জগৎ হইলেন? কেন, নগেন্ত্র বাবু কি রাজা রামমোহন 
রায়ের উদ্ধৃত বিবর্তবাদের কথ ইছার মধ্যেই ভুলি গেলেন ? 


নিত্য, সত্য, স্থায়ী ব্রহ্ধ, অনিত্য, মিথ্যা, অস্থাক্ী জগৎরূপে 
প্রভীত হইতেছেন-_বিবর্তবাঁদ দ্বারা । রজ্জ. যেমন সর্পর্ূপে 
পরিণত না হইয়াও সর্পাকারে প্রতীত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম ও 
নিজের স্বব্ধপ বজায় রাখিয়া আমাদের দ্বৈতবুদ্ধিতে, ত্রাস্তি- 
জ্ঞানে জগত্রূপে প্রতীত হইতেছেন | ত্রদ্ম জগত্রূপে প্রত্ীত 
হইতেছেন, সুতরাং তাহার স্বরূপ-নাশের কোন আশঙ্কা নাই” 
0 চ্ীতে তগবতীকে "জগদংশতুতা” বলা৷ হইয়াছে । 





১১২ সাকা ও নিরাকার তত্ববিচার । 


লগেন্দ্র বাবু আবার বলেন,- 

"প্রহ্বাদচিত্র যাত্রার হাতী দেখিলে, ধে ব্যন্থিৎ হাতী সাভিয়াছে, 
তাহাকে দেখা হয় না| এ জগৎ এই সকল বূপ, রস, গন্ধ, পর্শ, শব্দ ও 
সেইরূপ ।” (১) 

অর্থাৎ জগৎ দেখিলে বর্ষের পরিচয় পাওয়! যায় না, 
তাহাকে দেখ! হয় না। এদৃণ্ত মন্দ নহে--লগেক্্র বাবু জগৎ 
্রন্ধের মূর্তি এইমত থগ্ডন করিতে গিয়া, নিজে যে ভালে 
বসিয়াছেন, সেই ভালই কাঁটিতেছেন। তিনি অন্তন্ধ বলিনস! 
ছেন,-- 

প্জড় জগৎ ঈশ্বর গৃঁজার সাহাষ্য করে। জাতি ও শটা এ উভযষেয় সত্যে 
ক্ষার্ধা-কারণ সম্বন্ধ । জগৎ ও জপনদীশ্বর, এ উভয়ের মধো অতি নিকট, 
অতি ঘনিঠ মন্বপ্থী। সুতরাঁং অতি সহজে, অতি স্বাভাবিকাপে, এই জগৎ 
জগদীশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেয়,_ডাহার ভাব হ্ৃদক্কে প্রতিভাত ক 
দেয়। এই ্থকৌশলসম্পন্ন, অত্যাশ্চষণ, সৌন্দয্ময় ব্রহ্গাড সেই পরম- 
জ্ঞান, ভূষঠ, মহান্‌, নিরবদা, সৌন্্যণসার, পূর্ণ পুরুষের রচিত । তাহাক্র 
শর্তি, তাহার জ্ঞান, তাহার মঙজলভাঁব সমগ্রভাধে সকল ক্রন্গাণ্ড এধং 
তাঁহার অন্তর্গত কুত্র বৃহৎ প্রতোক পদার্থে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত 1৮) 

অর্থাৎ সোজ1 কথায় বলিতে গেলে, এই কিপরসারিমক্ 
জগতে বর্ষের শক্তিজ্ঞানাদি সমগ্রীভাবে প্রকাশি পায়। তাহা 
হইলে, প্রহলাদ-চরিত্রের দেই হাতীটা দেখিয়া তাহার মধাস্থ 
মানুষের বিশেষ পরিচয় পাওয়। যাঁয়। নগেন্্র বাবু এক মৃইুর্জেই 
হা ও না! বলিতেছেন । 

নগেন্ত বাবুর আর একটি আপত্তি এই, 

০ *সাকার গুলি নিরাকার উপাসনা”--২* পৃষ্ঠা । 

৫) "সাকার ও নিয়াফায উপাসনা”-২১--২২ পৃষ্থা। 


অনন্ত ব্রক্ষের অনন্ত মুত 1. 2১ 


শ এখন কেহ বলিতে পারেন যে পরযেগর দিরাঁকার উতস্থ স্বরাধ হইীং 
ও তিনি হখদ সর্বশক্তিমান, তখন ইচ্ষা করিলে মুর্তি পরি গ্রহ করিতে পাট 
বেন না কেন? ভক্তের মনো বাছা পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান, রূপ ধারণ কট 
বেন, ইহাতে আশ্চধ্য রি ? মানিলাম তিনি স্বব্ূপতঃ নিরাকার চৈতত্যময় 
কিন্তু তাহার যখন শক্তির সীম| নাই, তখন তিনি ইচ্ছা] করিলে সাকারর 
প্রকাশ পাইতে পারিবেন না কেন? * * * এই আপত্তি 
উত্তরে মহাত্রা রাজা র।মমোহন রায় কি বলিয'ছেন, দেখুন ।--”জগতে 
হষটাদি বিষে ব্রদ্ধ সর্বশক্তিমান বটেনও কিন্তুতাহার অ।পনার স্বরূপ ন!' 
ফরিবার শক্তি তাহার আছে এমত স্বীকার করিলে, জগতের গ্যায় ব্রদ্ধ হইতে 
-ব্রন্মের নাশ হইবার সপ্ভাবনা, গঈতপ্বাং স্বীকার করিতে হয়; কিস্ত যাহা 
তবূপন।শের সম্ভাবম| সে ব্রন্ধ নে । অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ধ্বশ্জি 
মান, হয়েন, আপন।র স্বরূপের নাশে শক্তিমান নহেন |” % *% 
রন্ রামমোহন রায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎ্পঘণ এইযে পরমেশ্থ 
জগতের সবষ্টস্থিন্িপ্রলয় বিষয়ে সর্্বশত্তিমান, হইলেও, তাহার আপন। 
শ্বঙ$প নাশ করিবার শক্তি তাহার আছে এনীপ স্বীকার করা যাইতে পারে ন1 
কেননা ব্রপ্ধা ঘনন জগৎকে বিনাশ করিতে পাঁরেন, মেইবপ তিনি আপ 
নাকে আপনি বিনাশ করিতে পারেন, এরূপ কথা বলিলে ত্রঙ্গের নাঁশে 
সম্তাবন। রহিল । কিন্তু ষাহ!র ন/শের সম্তাবন। অ(ছে, সে কগনও ব্রহ্ম নছে 
হুতরা' ব্রন্ধ সর্বশক্তিমান, বলিয়া! আপনার স্বরপের বিপযাঁয় করিয়ী মুখ 
ধারণ করিতে পারেন, ইহ! যুক্তি ও শান্তর বিরুদ্ধ 1” 
এখানে নগেন্দ্র বাবু ও মহাকজা রাজা রামমোহন রায় উভয়ে 
আর একটা গুরুতর ত্রমে পতিত হইয়াছেন । ইহারা ধরিয়। 
লইয়াঁছেন যে ব্রহ্গের মূর্তি ধারণ করিতে হইলে তাহার স্বরূপের 
বিপর্যায় বা নাশ ঘটে । ইহা শাস্্স ও যুক্তি বিরুদদ। ইতি 
পূর্বে দেখান হইয়াছে, এবং মহাম্বা রাজা রামমোহন বার 
নিজেও স্বীকার করিয়াছেন?বে, ব্র্ধ স্বর্পপের নাশ না করিষ্কা 


১১৪ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার 1 


বিবর্তঘার! এই চরাচর ব্রক্গাণ্ড রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। পএই ৮ 
হেতু বেদাস্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে ব্র্গ ৰিবর্তে, অর্থাৎ আপন 
স্ব্ূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চত্বর্ূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্স্ত 
জগদাকারে আত্মমায় ছার| প্রকাঁশ পায়েন” । এখন জিজ্ঞাসা : 
করি এই, অন্ত সাকার মূর্ভির সমষ্টিভূত জগদাকারে প্রকা- 
শিত হওয়াতে যদি ব্রন্দের স্বরূপের ধ্বংস না হইল, তখন সেই, 
জগতের অংশ যে একটা মূর্তি তাহা ধারণ করিলে, তাহার 
হ্বূপের নাশ কেন হইবে? তিনি যেরূপ আত্মায়া বারা 
পরিবর্তে” এই জগদাকারে_ প্রকাশিত হইতেছেন, সেইরূপ 
আত্মমায়া দ্বারা পবিবর্তে” একটি ৷ ততোহধিক মূর্তি ও পরি- 
গ্রহ করিতে পারেন। ইহাতে তাহার স্বরূপনাশের কোনই 
আশঙ্কা নাই। সেইজন্ গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন, ৬ 
দজজোহপি সঙ্বব্যয়াত্ম। ভূতানামীশ্বরোহপি সন্‌। 
প্রকৃতিং শ্বামধিষ্ঠার সম্ভবাম্যাত্মমারয়। /+ ৪1৬ 

জন্মরহিত, অবিনর্বর ও প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও আমি 
স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়! দ্বারা (সাকার, 
মুর্তিতে) আবিভূতি হই। 

নগেন্ত্রবাবুর আপত্তি যেমন শান্ত্রবিরুদ্ধ সেইরূপ যুক্তি- 
বিকুদ্ধ। তিনি অন্তর বলিয়াছেন, 

শসর্বশক্কিমান্‌ কি জআত্মপ্রকাঁশে অক্ষম? যিনি সর্ধ্বত্র স্থিতি করিকে 
ীরেন, তিনি কি মনুষ্োর জ্ঞানক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারেন না? ঘর্দি বল 
পারেন না, তাহা হইলে তিনি সর্ধ্বশক্কি-বিশিষ্ট ও সকল নিয়মের জতীত 
কেমন করিয়। হইলেন? যদ্ধি বজ পারেন, তাহ! হইলে, অজে়তাযাদ 
কোথায় থাকল ১ + 
_ হ শধর্থতিজান খত, হ সংকর? পৃ্ঠা। 


অনন্ত ত্রন্মের অনস্ত মূর্তি। ১১৫ 


নগেন্দ্রবাবু এখানে বলিতেছেন, ব্রহ্ম যখন সর্বশক্তিমান তখন 
তিনি অবশ্তই আমাদের জ্ঞানক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারেন। 
জ্ঞানক্ষেত্রে প্রবেশ করা ও প্রকাশ হওয়ার অর্থ কি? ইতিপূর্বে 
দেখান হইয়াছে, আমাদের জ্ঞান দেশ ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ, 
স্থতরাং সাকার ভিন্ন হইতে পারে না। আমরা আকারের 
সহিত মিশ্রিত, মাখামাখি ভাবে ভিন্ন কিছুই চিস্তা করিতে 
পারি না। অতএব ব্রহ্ম যদি আমাদের জ্ঞানের ভূমিতে গ্রকাঁ- 
শিত হন, তবে নিশ্চয়ই তিনি সাঁকাররূপে প্রকাশিত হইবেন । 

নগেন্দ্রবাবু তৎপরে বলেন, 

“নিরাকার ব্রদ্ধ মুর্তি ধারণ করিলে, যে তীহার হ্বক্ূপের বিপধায় হয! 
ভশ্বিষয়ে মহাস্বা রাজা রামমোহন রা বলেন_-“যাহার মূর্তিস্বীকার, কি ধান। 
কিঞ্ঞপ্রতাক্ষ করিবে, সেষদি অত্যন্স বৃহদাকার হয়, তখাপি আকাশের 
নধাগত হইয়া পরিমিত এবং আকাশের বাঁপ্য অবশ হইবেক। কিন্তু ঈশ্বর 
সর্ধবব্াপী হয়েন, কোন মতে পরিমিত, এবং কাহার ও ব্যাপ্য নহেন"” | 

অর্থাৎ সাঁকার ঈশ্বরকে ধ্যান কিংবা প্রত্যক্ষ করিলে তিনি 
-পরিমিত হইলেন, তিনি আর অনস্ত, সর্বাব্যাপী ব্রহ্ম রহিলেনন]। 
স্থতরাং তাহার ম্বরূপের নাশ হইল। এস্থলে নগেন্্র বাবুর 
সেই কলসীর উপমা স্মরণ করুন। নগেন্দ্রবাবু ব্লিয়াছেন-__ 
শপরমেখর অনন্ত হইলেন, তাহাতে কি? আমার হৃদয় বতটুকু, সেই 
পরিমাণে ভাহার ভাব অবশ্যই গ্রহণ করিতে পারিব। আঁমার হৃদর-কলসের 
বতটুকু আয়তন, অনন্ত ব্রক্মসমূক্রের সেই পরিমাণ জল তাহাতে অবশ্যই 
প্রবিষ্ট হইবে ।* হ 
তাঁহা হইলে আমরা অনন্ত ঈশ্বরকে ধ্যান কিংবা চিন্তা 
করিতে গেলে, তাহাকে পরিমিত করিয়া! ফেলি। সুতরাং 


১১৬ সাকার ও নিরাকার তন্ববিচাঁর | 


নগেন্্র বাবুর মতে, ব্রন্ধের ধ্যান কিংবা চিন্তা! করিলে স্বাহার 
ত্বন্দপের নাশ হইল! ব্রক্মকে সাকার ভাঁ*: টচস্তা করিলে যেক্ধপ 
তাহার শ্বরূপের নাশ হইবে, নিরাকার ?) ভাবে চিন্তা কবি- 
লেও তাহার দেইরূপ ন্বরূপের নাশ হইবে 

নগেন্জ বাবু বলেন,” 

শ্যদ্দি এমনও কল্পনা কর! যায় ঘে, পরষেশবর মানবদেহ ধারণ করিদ্ন। 
উপ।সফের সঙ্মধীন হন, তাহা হইলে, এ সন্পুখস্থ বৃক্ষটা দেখা আর সেই 
প্রকাশিত মূর্তি দেখ। একই কথ।। এ বৃক্ষটী ঈখরেচ্ছায় সথ্ হইয়াছে, আর সেই 
মুর্তি ও ঈশ্বরেচ্ছায় সুষ্ট। উভয়ই হুষ্ট পদ্দার্থ। বৃক্ষ নিত্যপদার্থ নহে, 
সেই মূর্তি ও নিহা পদার্থ নহে। এ বুক্ষ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় স্থিতি করিতেছে ; 
সেই মুত্তির স্থায়িত্ব ও পরমেশ্বরের ইচ্ছায়। এীবৃক্ষে পরমেশ্বরের সভা! রহি- 
যাছে, সেই দুর্তিতে ও পর€মন্বরের সন্তা আছছ। সৃতরাং এ বৃক্ষটী দেখিলে, 
গরমেশ্বরকে যেগন দেখ। হয়, যদি তিনি কোন মূর্তি ধরিয়! প্রকাশিত "হন, 
সেই মূর্তি দেখিলেও তীহ।কে সেইরূপ দেখাই হয়! সৎ, চিৎ, আনন্দরূপে 
তাহাকে গ্রচ্াক্ষ না করিলে তাহার প্রকৃতদর্শন হয় না” । (২*--২১ পৃষ্ঠা) 

সৎ, চিৎ, আনন্দ রূপে দর্শন করিলে, যদি ঈশ্বরের প্ররূত 
দর্শন হয়, তবে তাহা এই আবিভূর্তি মুর্তিতেই হইয়া থাকে, 
অন্যন্ূপে হইতে পারে না। কারণ, নাম রূপ বাদ দিয়! 
লচ্চিদানন্দ নিগুণ তুরীর ব্রদ্দের কেহ কখনও দর্শন লাভ 
করিতে পারে না। সেরূপ জ্ঞান অপভ্ভব। সই অরস্থাক় 
পৌছিবার পূর্বেই সাধককে জ্ঞাতা, জ্ঞের ও জ্ঞানের ভাব 
ছাড়িয়া যাইতে হয়। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের দর্শন বা জ্ঞান 
হুইতে পারে না, তবে সাধক দেই ত্রহ্ম-্বরূপে লীন হইতে 
পারেন। ব্রহ্গকে দেখিতে গিংব! জানিতে হইবে তাহাকে 
সুখ, সাকার, স্বরূপ, সাবয়ব অবস্থায় দেখিতে বা জানিতে * 
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হইবে। এখন যদি তিনি কৃপা করিয়া “আত্মমায়া” দ্বার! 
ভক্তের আরাধিত-আদীর ধারণ পূর্বক তাহার সন্ম,খে আবি- 
ভূতি হন, তবে সেই মূর্তির সহিত নগেন্্র বাবুর উল্লিখিত 
জড় বৃক্ষের আকাশ পাতাল ভেদ। কারণ বৃক্ষ জড়; সে 
মুর্তি চৈতন্যময়। বৃক্ষে কেবল তাহার সত্তামাত্র প্রকাশ; 
সেই মূর্তভিতে তাহার সৎ, চিৎ ও আনন্দ রূপ প্রকাশপায় । 
যেমন মনুষ্যের মধ্যে তাহার সৎ, চিৎ ও আনন্দ ভাব দেদীপা- 
মান্‌, সেই মূর্তিতেও সেইরূপ । কারণ, যেখানেই তাহার এই 
রূপ আবির্ভাবের কথ! শুন| যায়, সেখানেই তিনি ভক্তের 
হৃদয়ে আনন্দের উৎন ঢালিয়া দিয়াছেন, সাধককে আশ্বস্ত 
বকনিষ্লাছেন, তাহাকে বরাভয় প্রদান করিয়! কৃতার্থ করিয়া- 
ছেন। তাহার আবির্ভাব সত্য বলিয়া ধরিয়া! লইলে, এগুলি 
ও সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে। নচেৎ সুবিধা মত একটা 
ছাড়িয়া আর একটা গ্রহণ করিলে চলিবে ন1। 





«কোন দেবতা আদি কারণ ?” 


এইক্প প্রশ্ন উখাপন করিয়! নগেন্্র বাবু বলেন,__ 

"প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক আপনার দেবতাকেই সকলের আদি ও 
সফলের স্ৃপ্টিকর্ত। বলিয়া জানেন। বৈষ্ণব জ।নেন, যিষু সকলের আদি। 
তাহ! হইতে শিব, ব্রন্ম। প্রভৃতি সকল দেবতা উৎম্ন হইয়াছে। শিব, ব্রহ্মা 
প্রভৃতি সকল দেবতা বিষ্ণুর অধীন ও আজ্ঞাকারী। শৈব বিশ্বাস করেন থে 
শিব সকলের আদি । প্রন্ধা, বিঞু প্রভৃতি সকল দেবতা তাহা! হইতে উৎপন্ন 
হইকাছে ;-হ্গা, বিছ্ু প্রভৃতি সকল দেবতা শিবের জধীন ও আজ্ঞাকারী। 
শান্ত মনে করেন, শক্তি সকলের মূল। বিষ্ণু, শিব, ব্রচ্ধাদি সকল দেঁবতাই 
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শঙ্জি হইতে উৎপন্ন । ব্রন্ধা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃত্তি সকল দেবতাই শক্ষির 
অধীন ও আজ্ঞাকারী। হিন্দু সম্প্রদায় সকলের মধ্যে এই গুরুতর মর্ত- 
বিরোধ বর্তমান। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতে যে বিরোধ দেখিতেছি, শান্ত 
ও সেই বিরোধ | বৈশ্তব শান্ত্রে বিষুই প্রধান, অস্ত সকল দেবতা! তাহা 
হইতে উৎপন্ন ও তাহার অধীন। অন্টান্ শাস্ত্র সম্বদ্ধেও এইরূপ” 

ততৎপরে কতকগুলি শীক্দ্ীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া নগেন্ 
বাবু বলিতেছেন,__ 

শ্বাহারা বলেন যে, ব্রদ্ধা, বিঝু মহেশারি পরহমস্বরের বিতি্ন নাম রূপ 
মাত্রসকল দেবতাই এক ; যিনি বি, তিনিই শিৰ ইত্যাদি; পুরাণ পাঠ 
করিলেই তাহাদের কথা অশান্ত্রীর, অনুলক বলিয়া হুস্পষ্ট বুঝিতে পারা 
যায়? ৩৫-৩৬ 1 ৪০৪১ পৃষ্ঠা)। 

“প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লৌক আপনার দেবতাঁকেই সকলের 
আদি ও সকলের সৃষ্টিকর্তা বলির! জাঁনেন” ইহার অর্থকি? 
ইহার অর্থ এই যে, সকল সম্প্রদায়ের লোকই একমাত্র "অস্ছি. 
তীয় (১), সর্বৈশ্বর্ধযসম্পন্ন, সপ্তণ ব্রহ্মের আরাধনা করেন । আজ 
কাল কোন কোন ব্রাহ্ম গর্ব করিয়। বলিয়। থাকেন যে, এদেশে 
তাহারাই “একেশ্বর বাদ” অর্থাৎ এক পঅদ্ধিতীয় ব্রদ্মের”ঃ 
উপাসন। প্রচলিত করিয়াছেন। তীহারা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, 
তাহা নগেন্জ্ বাবুর এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে। যদি শৈব 
শিবকে সকলের সৃষ্টিকর্ত। ও আদি বলিয়া ন1মানিয়া বিষুণকে 
সকলের (এমন কি শিবের ও) স্থৃষিকর্ত। ও আদি বলিয়া মালি- 
তেন, কিংবা বৈষ্ঞব যদি বিষুখকে আদি ও স্থষ্টিকর্ত। বলিয়া না 
মানিয়া শিবকে সকলের (এমন কি বিষ্ণুর ও) আদি বলির 


0) এন্বলে নিরাকারবাদী যে ঘর্ধে “অদ্বিতীর” ব্যবহার করেন জেই 
অথে কর! হই । 
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মানিতেন ; তাহা হইলে শৈবকে শিবের উপরে, ও বৈষ্ণবকে 
বিক্ুুর উপরে, অন্ত দেবতার প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইত। - 
স্থতরাং এক ঈশ্বরের উপরে অন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতে হইত ১ ভাহার অবশ্যস্তাবী ফলে বহু ঈশ্বরের উপাসন। 
অনিবাধধ্য হইত। কিন্ত সকল সম্প্রদায়ের লৌকই যখন আঁপ- 
নার ইষ্ট দেবতাঁকে সকলের আদি ও কৃষ্টিকর্তা বলিয়া 'জাঁনেন, 
তখন সকলেই এক “অদ্বিতীয়” ব্রন্মের উপাসনা করেন। সর্ব্- 
সাধায়ণে এমন কি ইতর শ্রেণীর লোঁক পর্ধ্যস্ত জানে যে তাহা 
দের ইষ্ট দেবভা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, সকলেইগুবলে “এক ব্রহ্ম, 
দ্বিতীয় "নাস্তি”। * এক ব্রন্গই যে নাম ও ব্ূপ ভেদে শিব, 
বিঞু, ছূর্গা, কালী প্রভৃতি আকার ধারণ করেন, তাঁহা হিন্দু- 
সমাজের সকলেই জানেন ও বিশ্বাস করেন। সাধারণের মধ্যে 
প্রচলিত কয়েকটা সর্বক্সনাদূত গাঁন ইহার প্রমাঁণ। তাহা নিক্নে 
উদ্ধত হইল। 

*হৃদয়-রাস-মন্দিরে দীড়া মা ভ্রিভঙ্গ হয়ে। 

হয়ে বকা, দে"মা দেখা, শ্রীরাধারে সঙ্গে নিয়ে ॥  * 

নরকরকটি বেড়া, ত্যাজে পর মা পীতধড়া, 

মাথায় পর মা মোহন চূড়া, চরণে চরণ দিয়ে । 

ত্যাজিয়ে ভীষণ অসি, করে নে' মা! মৌহন বাঁশী, 

বাজ! মা হ'য়ে উল্লাসী জয় রাধে ভ্রীরাধে বলে । 
* পরমশ্রদ্ধাম্পদ প্রসিদ্ধ ব্রন্ধ বাবু রাঁজনারায়ণ বাবু ৰলেন-_“বেদ, স্মৃতি, 
পুরাণ, তন্ত্র সকল হিন্দু শান্তই সেই এক মাত্র পরম ত্রহ্মকে কীর্তন করি- 
তেছে। সকল সাধারণ হিন্দু অবিশুদ্ধ'মংক্কতে বলিয়। থাকে "এক ব্রহ্ম, 
দ্বিতীয় নাস্তি”। ব্রন্মইংসকল হিন্দুর উপাসিত দেবতা” । দ্বাসী, ১৬২; পৃষ্ঠা, 
মন ভাগ, ৩দ্ধ সংখ্যা। 


৬ 
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নরশির-মুণ্ডমাল। ত্যা'জে পর ম! বনমাজা, 
কানী ছেড়ে হম! কালা, হ্যাদে গো পাযাধী র মেয়ে 1” 





“কে জানে তোমায় মায় ওহে শ্রীহর্ি। 

পুরুষ প্রকৃতি হও কভু ত্রিপুরারি ॥ 

স্ষতু ব্যাস্ত চর্দ পর, কভু বা মুরলী ধর, 

কতু হও নর-হর, রণস্থলে দিগম্বরী। 

তন মায়ায় বন্ধ'বলি, ত্রিপাদ ভূমি দিবে বলি 

ছলনা করিয়ে ছল্লী, পাঁঠাইলে নাগপুরী। 

জয় বলে রামরাম, আকার ভেদ, ভেদ নাম, 

যেই শ্যাম! সেই শ্ঠাম, ভাব মন এঁক্য করি ॥” 

এইত গেল সাধারণের বিশ্বাসের কথা। শাস্ত্রেও সেই এক 

স্মদ্বিতীয় বন্ধের উপাসনা প্রতিপাদিত হইয়াছে । শৈব শান্তর 
বলেন শিব সকলের আদি, অন্য দেবতা তীঁহা হইতে উৎপন্ন ও 
তাহার অধীন ;-_ইহার কারণ, শিবই এক অদ্বিতীয় বহ্ম। 
বৈষ্ণব শান্তর বলেন, বিষু্ দকলের আদি ও অন্ত দেবতার ক্চা- 
কর্তা,, কারণ বিষণ এক অদ্দিতীয় ব্রহ্ম। শাক্ত শান্জ বলেন, 
শক্তি সকলের আদি, অন্ত দেবতা তাহার অন্ীন, কারণ শক্তি 
এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম । গাঁণপতাশান্্র বলেন গণপতি সকলের 
সাদি ও অন্ত দেবতা তীহার অধীন, কারণ গণপতি এক অন্বি- 
তীয় ব্রন্ধ। স্থতরাং সকল শাস্ত্রে এক অদ্বিতীয় পরব্রদ্মেরই 
প্রাধান্য স্বীকার ও তাঁহার উপাসন! প্রতিপাদন করিতেছে। 
শিষ, বিষুঃ, শক্তি, গণপতি গ্রভতি সেই এক অদ্বিতীয় 
রক্ষের নামব্ূপের ভেদমাত্র । অন্ত দেবতা তাহার অধীন বলায় 
“একেস্বরবাদ* প্রতিপন্ন হইতেছে। এখন এ বিষয়ে শান্রীয় 
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প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে । লগেন্্র বাবু এই সকল দেবতার 
ভেদ প্রতিপাদন করিবার জন্ত যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
তদ্বারাই এই অভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হইতে 
নগেন্জ বাবু ষে শ্লোক তুলিয়াছেন, তাহাতে এতিপন্ন হইতেছে, 
কৃষ্ণ এক অদ্ধিতীয় ব্রঙ্গ। যথা,-- 
“ত্রহ্মাণ্ড।ণাঞ্চ সব্বেষামীশ্বর শচৈব এব সঃ) 
সব্বেঘাং পরমা তাক! চ শ্রীকৃষ্ণ: প্রকৃতেঃপর£ ॥ 
. প্রন্জাদয়ণ্চ তন্াংশাপ্তস্য'ংশ।শ্চ মহাবিরাঁট,। 
তস্যাংশশ্চ বিরাট্‌ ক্ষুদ্র স্তস্যাংশঃ প্রকৃতিংস্থৃতা 8৮ 
“হে মুনে! শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ । তিনিই সকলের পরমাত্মা! 
এবং তিনি সমস্ত ব্রন্গা্ডের একধাত্র অধীশ্বর। ব্রদ্ধাদি দেবগণ, মহাবিরাট, 
ও হুত্রটিবরাট, সকলেই তাহার অংশভূত |” (নগেন্দ্র বাধু কৃত অনুবাদ ) 
এখানে দেখিলাম সেই এক অদ্বিতীয় বিশ্বরূপ ্রহ্মই 
শ্ীরুষ্ণচনোমে অভিহিত হইয়াছেন । 
বায়ুপুরাণে বিষুুকে স্তব করা হইতেছে, 
“দেহেস্ট্রিয়মনো বুদ্ধিপ্রীণা হস্কারবর্জিতং | 
জাগ্রতম্বপ্ন-বিনিশ্দুক্তিং তং নমামি গদাঁধরম্‌ ৪৮ * 
খিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, অহঙ্কারাদি বর্জিত, 
ধিনি: জাগ্রৎ-শ্বপ্রাদি অবস্থাত্রয়-বিনিম্মুক্ত দেই বিষুঃকে নম- 
স্কার করি। " 
অতএব এখানেও বিষণ পরমাঁস্বা। 
বিষ্ুপুরাণে প্রহলাদ বিষ্ণুকে স্ব করিতেছেন,_. 
“নমন্তে পুগরীকাক্ষি দমত্ডে পুরুষোত্বম | 
“ নমস্তে দর্ববলোকাজ্মন্‌ নসস্তে তিগ্চক্রিণে ॥ 
১১ 


১২২ . সাকার ও নিরাকার তত্বদিচার । 


নমো বন্দখ্যয়েবায় গোআন্দপহিতায় ৪। 
অগন্ধিতায়্ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো৷ নসঃ ॥ 
্র্গত্বে স্জ্রতে বিশ্ব: স্থিতৌ পাঁলয়তে পুনঃ । 
রুদ্ররূপায় কত্লান্তে নমন্তভ্যং কিসুর্তঁয়ে ॥ 
চে চি ০ সং রঙ 
বূপং মহত্তে স্থিতমন্ত্র বিশ্বং 
ততশ্চ হুঙ্ক্ং জগদেতদীশ। 
রূপাণি সর্বাঁণি চ ভূতভেদ। 
স্তেঘস্তরাত্মাখ্য মভীবসঙ্্সম্‌॥ 
তম্মাচ্চ হুল্্াদি বিশেষণানাং 
অগোচরে যৎ পরমাত্মরূপম্‌। 
কিমপ্যচিত্ত্যং তব রূপমন্তি 
তশ্মৈ নমন্তে পুরুযোত্তমায় ॥ - 
সু ক ০ রং 
ওঁ নমো বাহুদেবায় তশ্মৈ ভগবতে সদা। 
ব্যতিরিক্তং ন যস্তান্তি বাতিরিজ্োোহখিলস্য যঃ 
নমন্তশ্মৈ নমন্তন্মৈ নমস্তন্মৈ মহাজ্নে। 
নামরূপং ন যন্তৈকো। যোইস্তিতেনোপলভ্যতে ॥ 
যস্যাবজাররূপ্রাণি সমর্চস্তি দিবৌ কস । 
অপশ্যন্তঃ পরং রূখং নমস্তন্মৈ মহাত্মনে ॥ 
১ যোধন্তপ্তিষ্ন্নশেষস্য পশ্যতীশঃ শুভাশুতং। 
তং সর্ধসাক্ষিণং বি্ণং নমন্তে পরমেশ্বর, |1” 
শহে পুগ্রীকাক্ষ! হে পুরুষোত্তম ! হে সর্বলোকাত্মন্! তোমাকে 
নমন্ষীর | তুমি তীক্ষ চক্র ধারণ করিয়া ধাক, তোসাকে নমন্ধার | তুমি বরন্মপ্য- 
দেব, গোত্রাঙ্ণের হিতকর, ও জগতের মজল-সম্পধিক গোবিন্দ, তোমাকে 
পুনঃ পুন; নমস্কার তুমি বহ্ধ-্থরূপে: হাটি, করিয় থাক, (বিকুধপে ) 
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স্থিতিতে পালন করিতেছ, এবং কল্পান্তে রুত্র-সূর্তি পঙ্গিগ্রহ করিয়া থাক । 
ক ক * + এই প্রকাও ব্রদ্মাও তোমার সহৎরূপ। এই জগৎ 
ভাহা অপেক্ষ। সুপ্প্র। নাল! প্রকার জীব জন্ত তদপেক্ষাও সুঙ্্,। এবং এই 
জীব্স্তগণের যে অন্তরাত্মা আছে, ভাহ! সর্ববাপেক্ষা সুক্ষ । এতৎ সমুদায়ই 
তোমার রূপতেদ | এই অত্তরাত্মা হইতেও উৎকৃষ্ট সুশ্ম/দি বিশেষণের বিষয্ী- 
ভূত ভৌোমার পরমাত্মস্থরূপ কোন এক অচিন্ত্যরূপ আছে ("তুরীর” )। 
তোমার সেই পুরুষোত্ম নামক রূপকে নমস্কার করি। * * * 
কোন পদার্থই ধাহা। হইতে স্বতন্ত্র নহে, কিন্ত খিনি সকল পদার্থ হইন্ডে স্বতন্ত্র, 
সেই ভগবন্‌ বাস্থদেবকে সর্বদা নমস্কার করি। দেবগণ বীহার সুক্ষরাপ 
নেত্রগোচয় করিতে ন! পাদ্সিয়। অবতাররূপকফে অর্চন। করেন, সেই মহাতাকে 
নমস্কার করি। যিনি সকলের অন্তয়ে অবস্থান করিয়া শুভাগত সমুদায় পর্যা- 
বেক্ষণ করিতেছেন, সেই সর্ববসাক্ষী পরমেশ্বরকে নমন্ধার করি ।” ("হিন্দত্ব” 
হইতে উদ্ধত শ্রীজগন্মেহন তর্কলঙ্ক।রের অনুবাদ )। 
সমগ্র শ্রীমস্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছে? 
বাহুল্যভয়ে আর শ্রোক উদ্ধৃত করিলাম না। এইরূপে 
আমরা দেখিলাম, হিন্দুশাস্ত্র অন্ুুলারে বিষ বা কৃষ্ণ এক 


অদ্বিতীয় ব্রহ্ম । 
শৈব শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে, শিব ব্রক্ম। যথা শিৰ- 


পুরাণে মহাঁদেব-স্তোত্র,-- 
এগুহাশয়ং বেদবিদে! বিদুত্তাং 
অনস্তমাদ্যং বিবিধ-প্রাকারং | 
স্থজস্যদে। বিশ্বমলো কলোকং. 
রজঃ সমাদাদা বিভে| পরাস্মন্‌ ॥ 
অন্তঃ সমাসাদ্য চ সত্বভাবং 
বহিস্তমঃ সাদ্যচ নীলবর্ণং | 
বিভৃতিভি দৈতা-বিদীরিতাভিঃ প্র 
প্রজা ইমাঃ পাসি তথান্তরাতন্‌॥” 
দ্বিতীয় অধ্যায়। 


১২৪ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


বেদন্তব্যক্ষিগণ তোমাকে হৃদয়-গুহানিবাসী, অনন্ত, আ'দ্য 
প্রভৃতি নানা ভাবে জানেন। হে বিভো!, হে পরমাত্মন্‌! 
তুমি রঞোগুণ অবলম্বন করিয়া চরাচর বিশ্ব স্থজন করিয়। 
থাক। অন্তরে সত্বভাঁব ও বাহিরে নীলবর্ণ তমৌভাব ধারণ 
করিয়া, হে অন্তরাজ্মন্! তুমি দৈত্য-বিধ্বংসকারী বিভৃতি 
সকলের দ্বারা এই সকল প্রজ। পাঁলন করিয়া থাক। 

শিবপুরাণের নগেন্্র বাঁবুর উদ্ধৃত বচন যথা__ 

“ভো! রক্তাঙ্গ! ব্রন্গরূপী ভবাশু। জগৎ সব্বং ত্বং রজন।! ত্বং সজন্ব। 
অসৌ কৃষ্ণ: পাতু এতন্তু সর্ধ্বং। ত্রিভিওণৈশ্চাচ্ছাদিতোহহং স্বশক্ত্যা।” 

“মহাদেব স্তবে তুষ্ট হইয়া ব্রদ্ধাকে সৃষ্টি কার্যে ও বিধুকে পালন কার্যে 
ভার দিয়াছিলেন। হে রক্তাঙ্গ! তুমি অচিরাৎ ত্রহ্মরূপ ধারণ পূর্বক রজো- 
এ হারা সমস্ত জগৎ স্থজন কর। এবং এই কৃষ্ণ সমস্ত বিশ্বমগুল রক্ষা 
করুণ। আর আমি নিজশক্তি বলে সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত 
রহিলাম |” (নগেন্দ্র বাবুর অনুবাদ )। 

শিব নিজ শক্তি বলে নত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের দ্বার! আচ্ছা 
দিত রহিলেন, ইহার অর্থ কি? সত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের 
সাম্যাবস্থা (9০৮ 16750019659) প্রন্কৃতি বা মায়া। সেই 
মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত যিনি, তিনি মায়োপাধি সগুণ ব্রহ্গ। 
অতএব এখানে শিব ত্রহ্মর্ূপে উক্ত হইয়াছেন। ততপরে 
নগেজ্জ বাবু বলিতেছেন,-- 

পত্রহ্গা ও বিষণ শিবের আল্ঞ। লাভ করিয়া তাহাকে পৃজা করিজেন, 
এবং নিজ নিজ কার্ধ্যে নিযুক্ত হইলেন।” 


পসংপুজ্যেনৎ সর্ব্বভূতাস্বরস্থং 
জন্গাচ্যুতৌ কতকৃত্ো তু ভূত্ব! ॥ 


কোন্‌ দেবতা আদি কারণ ? ১২৫ 


স্পৃ। স্পট ত্র্ধাণং বিফুরেষঃ 
তত্তদ্বাক্যং প।লয়ামাস সর্ববম্‌ ৪” 
এখানে স্পষ্টর্ূপে শিবকে সর্ব ভুতের অস্তরাত্বা, বা রঙ্গ 
বলা হইয়াছে । অতএব এ বিষয়ে দংশয়ের কোন কারণ 
নাই। 


শ্বেন্াশ্বতর উপনিষদে শিবস্তোত্র যথা, 
“ষে। দেবানাং প্রভবশ্চোত্তবশ্ 
বিশ্বাধিপে। রুদ্রো মহর্ষিঃ | 
হিরণাগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং 
সনো বৃদ্ধ্য। শুভয় সংযুনক্ত, ॥ 
রঙ রং ঙ ০ 
সব্ধাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগৃহাশয়ঃ | 
নর্বব্যাপী স ভগবান্‌ তশ্মাৎ সর্বগতঃ শিঁবঃ ॥ 
মহান্‌ প্রভুর পুরুষঃ নবস্যষ প্রবর্কঃ | 
ুনির্মলামিমাং প্রাপ্তি মীশানো জ্যে।তিরবার়ঃ ॥” 

"যিনি দেবতাগণের স্থষ্টিকর্তী, যাহা হইতে দেবগণ সমৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে স্থষ্টি করিয়া- 
ছেন, সেই মহর্ধি (জ্ঞানম্য়) রুদ্র আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি 
প্রদান করুন। তাহার সর্বত্র মুখ, সর্বত্র মস্তক, সর্বত্র গ্রীবা, 
তিনি সর্ব ভূতের হদয়-গুহায় ঘাস করেন ; ভগবান, শিব 
সর্বব্যাপী, সুতরাং তিনি সর্বগত, অর্থাৎ সর্বত্র বিদ্যমান, 
আছেন । সেই, অব্যয়, জ্যোতির্ময়, মহান, প্রভু, পুরুষ পর্ব 
প্রাণীকে স্থনির্দল (পুণ্যের ) পথে, প্রবর্তন করেন; সেজন 
তাহার নাম ঈশান।, 


১২৬ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার । 


এ তদ্বারা শিব যে ব্রহ্ম তাহ। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে । 
শিবগীতায় শিবের উক্তি যথা,_ 


এক এব ঘতো লোকান, বিস্যজামি শজামি চ। 
বিবাসয়ামি গৃহামি তল্মাদেকোহহমীস্বরঃ ॥. 
ন ছ্িতীয়ে। যতত্তস্থে তুরীয়ং ব্রন্ধা যৎব্বয়ংা 
তৃতান্যাজ্মনি সংহৃত্য চৈকো। রুদ্র! বস।মাহম্‌ 
সর্ববলোকান, ধর্দীশেই হমীশিনীভিশ্চ'শক্তিতিঃ | 
ঈশানমস্য জগতঃ দ্বদূ শিং চক্ষুরীশ্বরম্‌ ॥ 
ঈশানমীন্ত্রতস্থ যঃ সর্ব্বেধামপি সব্ববদা। 
ঈশান£সর্বববিদ্যানাং যদীশানস্তদস্ম্যহম্‌ ॥ 
সর্ববান,তাবান, নিরীক্ষেহহমাত্মজ্ঞানং লিরীক্ষয়ে :। 
যোগং চ সময়ে যম্মাদ ভগবান, মহতো মতঃ ॥ 
অজত্রং যচ্চ গৃহামি সুজ।মি বিহ্জাঁমি চ। 
সর্বালেোকান্‌ বাঁসয়ামি তেনাহং বৈ মহেঙ্বরঃ ॥ 
মহৎস্বাত্মজ্ঞানযোগৈ রৈশ্বধৈরণস্ত মহীয়তে । 
সর্ধবান, ভাঁবান, মহাদেবঃ স্থজতাযবতি সোহন্ম্যহম, ॥ 
- শ্রষোহল্সি দেবঃ প্রদিশোহপি সর্ধবাঃ 
পুর্ব্বো। ছি জাতোহন্দ্যহমেব গর্ভে 1 
অহং হি জাঁতশ্চ জনিব্যমাণঃ 
প্রত্যগ করনান্তিষ্ঠতি সর্্বতোমুখঃ।) 
বিশ্বতশ্চন্ষুরুত বিশ্বতে) মুখে 
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতম্পাৎ। 
স বাছভ্যাং ধমতি সংপতত্ৈ 
দ্যাবাতূমী জনয়ন্‌ দেব একঃ 11 
পঞ্চমঅধ্যয় ৩৭--৪৫। 
“একমাত্র আমিই সমস্ত লোকের সৃষ্টি, সংহার, লোকাস্তর- 


কোন্‌ দেবতা আদি কারণ ? ১২৭ 


প্রাপ্তি এবং অনুগ্রহ করিয়া থাকি । তাই আমি এক অদ্বিতীয় 
ঈশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছি। আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তর 
সত্তা নাই, আমি তুরীর কুদ্র স্বরূপ, আমি ব্রক্মরূপে ভূত সম 
দায়কে আত্মাতে সংহত করিয়া! অবস্থিত করিতেছি। যেহেতু 
মায়াশক্তি দারা আমি সমস্ত লোককে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাঁখি- 
য়াছি, দেই কারণে আমাকে ঈশান বলে। তাই শ্রুতি ও 
আমাকে স্থাবরজঙ্গমাত্বক জগতের ঈশান, সর্বলোকড্রষ্টা চক্ষু 
অর্থাৎ অভিব্যঞ্ক, সত্তা-প্রদ বস্ত এবং ঈশ্বর বলিয়াছেন। 
আমি স্থাবর পদার্থের ঈশ্বর, অধিক ফি আঁমি সমস্ত পদার্থেরই 
ঈশ্বররূপে সর্বদা বিদ্যমান আছি$ আমি সমস্ত বিদ্যার ঈশ্বর, 
তাই আমি ঈশান নামে অভিহিত হইয়! থাকি। আমি অতীত; 
ও ভবিষ্যৎ সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, আমি মহাপুরুষগণের 
সম্বন্ধে আত্মজ্ঞানসাধনযোগ সমুদ্ধোধন কবি, এবং আমি সমস্ত 
পরিব্যাপ্ত করিন্না অবস্থিত আছি; তাই আমাকে ভগবান্‌ 
(শ্রশ্র্যশালী ) বলিয্া কথিত হইয়া থাকে । আমি এই সমস্ত 
লোককে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিগাছি, আমিই সমস্ত লোকের 
স্ষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়। থাকি, তাই আমাকে মহেশ্বর 
বলে। আমি আত্মজ্ঞান ও যোগগম্য বস্ত, আমি শ্বধ্য-শালী, 
এবং আমি সমস্ত পদার্থকে স্থষ্টি ও রক্ষা করি, তাই আমি ব্রাঙ্গ- 
ণাদির মধ্যে মহাদেব বলিয়া অভিহিত হইয়াছি। আমিই 
শ্রতি-প্রতিপাদিত দেব, আমি সর্বত্র বিদ্যমান আছি। আমিই 
পুর্বে উৎপন্ন হইয়াছি, আমিই গর্ভে বর্তমান আছি,এবং আমিই 
গর্ভ হইতে নির্গত হইন্না উৎপন্ন হইব। পরস্ত আমি সর্ধজন+ 
স্বরূপ, তাই আমাকে সর্বতোমুখ বলে। আবার আমিই সত্য, 


১২৮ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


জ্ঞান, ও আনন্দ রূপে প্রকাশিত হুইক়া থাকি, তাই খআমাকে 
প্রত্যক্-চৈতন্ত বলিয়৷ থাকে । আমি বিশ্বরূপ, তাই আমাকে 
সর্বজজচক্ষু, সর্বত্রমুখ, সর্বত্রবাহু, এবং সর্বত্রপাদ বলিয়া থাকে । 
একমাত্র আমিই আকাশ ও পৃথিবী স্ৃ্টি করিয়া বাহু ও চরণ 
দ্বার! আকাশ ও পৃথিবীস্থ পদার্থকে প্রেরণ করিতেছি ।” 

বল! বাহুল্য এতদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, শিব 
এক অদ্বিতীয় ব্রচ্ম। 

এইরূপে শাক্ত শীল্্ সকলের মতে শক্ষি এক অদ্থিতীন্ন 
বদ্ধ । যথা মার্কগডের চণ্ডী, 


পা দেবী সর্ধভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে। 
নমস্তত্যৈ নমন্তস্তৈ নমন্তপ্তৈ নমোনমঃ ॥ 
যাদেৰী লর্ববভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিত1 ॥ 
নমন্তপ্তৈ নমস্তত্তৈ নমস্তত্তৈ নমোনমঃ ॥ 
ইন্ডিয়ানামধিষ্টাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা । 
ভূতেষু সততংতস্য ব্যাস্ডিদেব্যে নমোনমঃ ॥ 
চিতিরূগেণ য। কৃত্ম্রমেতদ্থ্যাপ্য স্থিতা জগৎ । 
নমন্তপ্তৈ নমস্তত্তৈ ননস্তক্তৈ নমৌনমঃ &* 


যে দেবী সর্ব ভূতের মধ্যে চেতনা নামে উক্ত হন, ত্বাহাকে 
পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যে দেবী সকল তৃতের মধ্যে বুদ্ধিবূপে 
আছেন, তাহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যিনি ইন্দ্রিয় ও ভূত 
সকলের অধিষ্ঠাত্রী, এবং যিনি ভূতনিবহে ব্যাণ্ডিকূপে বিদ্যমানা, 
লেই দেবীকে নমস্কার । যিনি চৈতস্তর্ূপে এই অধিল জগৎ 
ব্যাপিম্বা আছেন, সেই দেবীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । 

দেবীভাগবতে বিষু। ভগবতীকে ভ্তব করিতেছেন, 


কোন্‌. দেবতা আদি কাঁরণ ৭. ১২৯ 


“সচ্চিদানন্দরূপিণ্যৈ সংসারারণয়ে নমঃ । 

পঞ্চকৃতাবিধাত্রৈ তে ভুবনেট্যে নমোনম: ॥ 

সর্বাধিষ্ঠানরূপায়ে কুটস্থায়ে নমোনমঃ । 

অর্ধমাত্রার্থভৃতাঁয়ে হল্পেখায়ৈ নমোনমঃ ॥ 

বিস্তার সর্ব্বমখিলং সদনদ্বিকরং 

- সন্দ্শয়ন্তবিকলং পুরুষায় কালে। 
তন্বৈশ্চ ষোঁড়শভিরেব স প্তভিশ্চ 
ভানীন্ত্রজীলমিব নঃ কিল বঞ্চনায় |” 
ও ক্বন্ষ। ৪ অধ্যায়, ২৮।২৯।৩১ 
পযিনি স্বরূপতঃ ব্রিগুণাতীত হইয়।ও সমন্ত সংসারের অদ্দিতীয় কারণ- 
স্বরূপা, দেই সচ্চিদানন্দ-রূপিনীকে প্রণাম করি। মাতঃ, এই অনন্ত ব্রঙ্গা- 
গর (সৃষ্টি, খ্থিতি, সংহার, তিরোভাঁব, এবং নিজ সঞ্জনীর়-নিবহের প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাশরূপ ) এই পঞ্চবিধ কৃত্যের তুমিই একমাত্র বিধান্রী। অতএব 
হে ভুবনেশ্বরি! তোমাকে বারংবার প্রণাম করি। যিনি এই মিথ্যাতৃত মায়া- 
মর বিশ্বজগতের অধিষ্ঠানম্বরূপ (বিবর্ভ কারণ), সেই কৃটস্থ চৈতশ্বরূপাঁকে 
প্রণাম করি। যিনি চৈতন্রূপে সমস্ত বিশ্বের অন্তরে এবং বাহিরে নিরস্তর 
প্রকাশ পাইতেছেন, নেই অর্দমাত্রান্বরূপ। (প্রপবের অদ্ধমীত্র। তুরীয়াবস্থা- 
প্রকাশক) হৃল্লেখ।কে প্রণাম করি। জননি ! আপনি সৃষ্টিকাঁলে যোড়শ ধিকার 
ও মহদাদি সপ্তবিকৃতি প্রকৃতিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও ৰাঁয়ু- 
রূপ অমূর্ততূত এবং তেজঃ প্রস্ৃতি মুর্তভূতত্রয় অর্থাৎ সমগ্টিপঞ্চ ভূতমর এই 
জগৎকে স্থুলরপে বিস্তারিত করিয়। ভোক্তুরূপ জীবাত্মাকে তাহার চিত্তরঞ্জন 
কারক বিবিধ ভোগের নিমিত্ত দর্শন করাইয়া থাকেন। অতএব মাঁতঃ! আপ- 
নার এই সমস্ত অনির্ববচনীয় কাঁ্ধ্যপরম্পর। আমাদের বুদ্ধিতে ঠিক্‌ যেন উন্তর- 
জালিক ক্রিয়া বলিয়া প্রতিভাত হইয়! থাকে 1” 
দেবীভাগবতে এইরূপ সহত্র শ্বোকে আছে। বাঁছুল্যতরে 

উদ্ধৃত করিলাম ন)। 


১৩৩ সাঁকায় ও নিরাকার তত্ববিচায় । 


্রঙ্মবৈবর্তপুরাণের গণপতিখশ্ড হইতে নগেন্দ্র বাধু এই গ্লোক 
উদ্ধার করিয়াছেন, 
"সথষ্টিপালনসংহা রশক্তয়ন্ত্িবিধাম্চ খাঃ। 
ব্র্ধবিমহেশানা" সা ত্বমেব নমোহস্ততে ॥ 
যদাজ্ঞপ্না বাতি বাতঃ হৃত্য্যস্তপতি বন্তয়াৎ। 
বর্ষতীন্ত্রো দহত্যন্মি স্তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহম্‌ ॥৮ 
হে দেবি! ব্রঙ্গা, বধু, মহেখ্বর এই তিন জন যে সমষ্টি, স্থিতি, সংহার এই 
ত্িবিধ শক্তি ধারণ করেন, ভুমি সেই শক্তিম্বরূপাঁ। অতএব হে দেবি! 
তোমাকে নমস্কার। ধাঁহার আজ্ঞ।ক্রমে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, যাহার ভয়ে 
গৃষণ উত্তীপ দিতেছে, মেধ বারি বর্ষণ এবং অখ্থি দহন করিতেছে, আমি সেই 
ছুর্গাকে প্রণাম করি।” (নগেন্দ্র বাবুর অনুবাদ )। 
এস্থলে ছুর্ণী এক অদ্দিতীয় ব্রহ্ম, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাঁই- 
তেছে। “ঘদাজ্ঞয়া বাতি বাতঃ কুর্যযস্তপতি যদ্ভয়াৎ”_-ইহা! 
নিয়োক্কৃত ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতির অবিকল অনুবাদ নহে কি? 
ণভয়াদসাগ্ি স্তপতি ভয়।ত্বপতি স্ু্যঃ। 
ভয়াদিত্রশ্চ বাযুশ্য মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম |” 
কঠোপনিষৎ ৩1৩ 
এইরূপে আমর! দেখিলাম শাক্ত শান্ত সকলের মতে 
ছুর্গা বা শক্তি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম । 
যে স্থানে গণেশের মাহাযা কীর্তিত হইয়াছে, সেখানে গণেশ 
এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। যথা, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণে গণেশত্তোস্্,-_ 
পঈশ তাং স্তোতুশিচ্ছামি ব্রঙ্ধজ্জেতিঃ সনাতনং 
নিরূপিতুমশক্তোহহ মনিরূপমনৃহকম্‌। 
অব্যক্ত সক্ষরং নিত্যং সতামাত্মন্বরূপিণম্‌ ॥॥” 
১৩ অধ্যায়। 


কো দেবত! আদি কারণ %£ ১৩১ 


হে গণপতে, তুষগি ইশ্বর, তুমি ব্রদ্মজ্যোতিঃ, ভুমি ষন্গাতন 
পুরুষ, ভোমার স্তব করিতে ইচ্ছ। করি। (ক্ষিত্তব তোঁদাকে 
কিয়পে স্তব করিব?) তোমাকে নিরূপণ করিজে আমি 
অন্ত ; তুমি তর্কের অগম্য ) তুমি অব্যক্ত, অক্ষয়, নিত্য, লত্যা, 
পরমাত্মরূপী। 
আর কত শাস্ত্র উদ্ধান করিব? এইরূপ সহজ্র সহজ শ্লোক 
উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারা যাঁয় যে শৈব শাস্ত্রের মতে শিব 
এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম,বৈষ্ণব শাস্ত্রের মতে বিষ্তু এক অত্বিতীন্ ব্রন্ম, 
শাক্ত শাস্ত্রের মতে শক্তি এক অদ্বিতীয় ব্রদ্ম, গাণপত শাস্ত্রের 
মতে গণপতি এক অদ্ধিতীয় ব্রহ্ম । শিব, বিষু, শক্তি, গণপতি 
প্রভৃতি হিন্দুর উপাস্ত ইষ্টদেবতা৷ এক অদ্ধিতীয় ব্রদ্ধের নাম ও 
রূপের ভেদ মাত্র। এক অদ্বিতীয়, সাকার, সগ্ডণ, মাঁয়োপাঁধিক 
চৈতন্তণদার্থই হিন্দুর ইঞ্টদেবতাঁরূপে উপাস্ত। ইহা! যে কেবল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত, উদারনীতি যুবকের দিদ্ধান্ত তাহ! 
নহে । পঞ্চদশীকার বলিতেছেন, 
গঅন্তর্য।মিনমারভ্য স্থাবরাস্তেশবাদিনঃ | 
্ব্তাখথাক্বংশাদেঃ কুলদৈবতদর্শনাৎ || 
তত্বনিশ্চয়কামেন ন্যায়াগমবিচারিণাং । 
একৈব প্রতিপত্ভিঃস্তাৎ ষাপাত্র স্কট মুচ্যতে ॥ 
মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্ত মহেশ্বরং । 
অন্তাবয়নভূতৈত্ত ব্যাপতং সর্ববমিদ্ং জগৎ ॥ 
ইতি শ্রত্যনুসারেণ ন্যায়ে নির্ণয় ঈশ্বরে । 
তপ্রাসত্যবিরোধঃ স্তাৎ স্থাবরান্তেশবাদিনাম্‌।।” 
চিত্ররীগ-১২৬১২৪। 


১৩২ সাকার ও নিরাকার তববিচার। 


- অর্থাৎ কেহ অন্তর্ধযামী (কারণ-দেহী ব্রহ্ম) কে ঈশ্বর বলে, 
কেহ হিরণ্যগর্ভকে ঈশ্বর বলে, €কহ বিরাটুকে ঈশ্বর বলে, কেহ 
্রহ্মাকে ঈশ্বর বলে, কেহ বিষ্ণুকে ঈশ্বর বলে,কেহ শিবকে. ঈশ্বর 
বলে, কেহ গণপতিকে ঈশ্বর বলে, কেহ বা অশ্ব, অর্ক, বংশ 
প্রভৃতি বৃক্ষকে কুলদেবত৷ জাঁনিয়! তাহাদিগকে ঈশ্বর বলে। 
এইব্ূপে অন্তধ্যামী হইতে আরম্ভ করিয়া! স্থাবর (বৃক্ষাদি) 
পথ্যস্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ঈশ্বর সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, 
প্রকৃত তত্ব নিশ্চয় করিতে ইচ্ছা থাকিলে, ন্যায় ও আগম অন্ু- 
সারে ধাহারা বিচার করিবেন, তীহারা কেবল একটী মাত্র 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। তাহ! এখানে ম্পষ্টরূপে বলা যাই- 
তেছে। প্মায়্াকে প্রকৃতি বলিয়া! জানিবে,ও সেই মায়ার অধি- 
্টাতাকে মহেখর বলিয়া জানিবে ; সেই মহেশ্বরের মায়ার অবয়ব 
দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে ।”_-এই শ্রুতি অবলম্বন 
করিলে ন্যাষ্যবূপে ঈশ্বর-নির্ণয় হইবে । তাহ হইলে প্অস্তর্ধ্যামী” 
হইতে স্থাবর পর্যন্ত ঈশ্বরবাদিগণের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা 
যায় না। 

নগেন্্র বাবুও বদি প্রকৃত তত্বান্থপন্ধিৎস্থ হইয়॥ গ্তাঁয় ও শাস্ত্র 
অন্গসারে বিচার করিতেন,তবে তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাঁইতেন, 
শান্ত; সকলের মধ্যে আপাততঃ বিরোধ দেখ! গেলেও প্রকৃত 
কোন বিরোধ নাই। এক অদ্ধিতীয় মায়োপাঁধি সাকার ব্রহ্মই যে 
দকল.সম্প্রদায়ের উপাস্য ও শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিতেন। 

শৈবশাঙ্তে ব্রহ্মা, বিষ প্রভৃতিকে শিবের অধীন, শাক্তশান্ত্রে 
র্গা, বিষু, শিব প্রভৃতিকে শক্তির অধীন, বৈষ্ণবশান্তে ব্রদ্ধা 


কোন্‌ দেবতা আদি কারণ ? ১৩৩ 


শিব, শক্তি প্রভৃতিকে বিষ্ণুর অদীন বলার আরও একটা তাৎ- 
পর্য আছে । একল লন্প্রমায়েপই মায়োপাধিক চৈতন্ত বা স্তুপ 
ব্রহ্ম বা ঈশ্বর একমাত্র উপানা। সেই ম্সদ্িতীয় ব্রদ্ধ ভিন স্থগ্ 
জগতের অধিবাপী স্থদাদেহধারী রক্ষা, বিঝুও, রুদ্র, ইন্, চন্দ্র, 
বায়ু, বরুণ প্রভৃতি এক শ্রেণীৰ প্রাণী আছেন $ তীহান্িগকে 
দেবযোনি বা দেবতা 5 ষ্টার আন্থষোর ন্যায় স্থ্ট জীব, ও 
মন্ুষ্যের স্টায় ভরা 1 ভাল এ টব্ষন্ধে নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধত 
শান্ত্রপ্রমাণ যথ। _ 
পরুসবেধ তিন বাল দরজা] ভুনজাতয়:। 
নাশসেবহুবা- সি তঙ্গাচ্ছে রঃ সমাচরেহ 1৮ 
কুলাব, ১ম উল্লাস। 
পত্রদ্ধা, বিবু এছেশ প্রতি দেবগণ এবং সমন্ত জীব কেবল বিনাশের 
পশ্চাৎ ধাষমঠন হউতততে, অতএব সকলেই শ্রেয়ঃ আচরণ করিবে ।” 
“ত্র! শিল্ুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্বাবা ভৃতজ ভয়ঃ। 
নাশমেবানুধাবন্কি সলিলানীব বাঁডবম ॥* 
যেগবাশিষ্ঠ বাঁমায়প । 
“সলিল যেমন বাড়বানলেয় পন্চাৎ ধাবমান্‌ হয়, সেইরূপ ব্রহ্ষা, বিফ 
মাহ্শ্বর এবং অক্ঠান্ক গ্রাণিণণ বিনাশেরই অনুধাবন করিতেছে ।” 


এই সকল দেবতা মন্ুবোর স্যার জন্ম মৃত্যুর অধীন বটেন, 
কিন্ত তাহারা হুক্মদেহধারী ও মনুষ্য স্থলদেহধারী বলিয়। তাহার! 
মন্তুষ্য অপেক্ষা ব্রক্মের অধিকতর নিকটবর্ত্রী। ইষ্টক ও কাষ্ঠ 
অপেক্ষা কাঁচাদি স্বচ্ছ পদার্থে স্র্যোর কিরণ যেমন অধিকতর 
পরিষ্কাররূপে প্রতিবিস্থিত হক্ব, সেইরূপ স্থুলদেহী মনুষ্য অপেক্ষা 
সুক্মদেহী দেবষোনিতে ব্রন্গের জ্যোতিঃ অধিকতররূপে প্রতি- 


১৩৪ সাকার ও নিরাঁকার তন্ববিচার। 


বিশ্বিত হয় । অতএব ব্রন্ের প্রকাশ দক্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, এই 
সকল দেবতা আমাদের নিকট পৃউনীয় । 

*এতত্িন্ন আর একটী কথ! আঁছে। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময়, 
নিগুণ, নিরুপাধি, তুরীল়, ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিতে প্রকাঁ 
শিত হুন না) সে জন্ত তিনি আমাদের উপাস্য নহেন। তাঁহাকে 
সাকাঁর, সোপাঁধি, সগ্ুণভাঁবে অবলম্বনের সাহাঁষ্যে উপাসনা 
করিতে হয়। অবলম্বনের মধ্যে আবার তার :গ্য আঁছে। 
যেমন, জড় অবলম্বন অপেক্ষা মনুষ্য অবলখন শ্রেঠ, সাধারণ 
মনুষ্য অপেক্ষা সাধুভক্তের অবলঙ্গন শ্রেষ্ঠ, সাধুভক্তের অবলম্বন 
অপেক্ষা দেবতার অবলম্বন শ্রেঠ, আবার সকল দেবতাত মধ্য 
যেসকল দেবতাতে ত্রন্মের স্থন্তি, পালন, সংস্থার এই তিনটা 
সর্ব প্রধান ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, সেই রক্ষা, বিঝু, £ 3, কিংবা 





শক্তির অবলম্বন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এইরূুপেরখন ৭ উপা- 
সক ঈশ্বরকে স্থস্টিকর্তা ব্রহ্মার রূপ অবলম্বনে উ+/:4 করেন, 
তথন তিনি ব্রন্মাকে পরমেশ্বরের প্রক।শ ভন হায় সহিত 
অভেদ জ্ঞানে উপাসনা করেন; তখন ত্রন্মা অর. দেবতার 


যায স্যষ্ট জীব, ও জন্ম মৃত্যুর অধীন হইলেও, হি গখন এক 
অদ্ধিতীয় ব্রন্মের পদ্বীতে উন্নীত হণ) সেই অবস্থার: একে বিষু, 
রুদ্র, শক্তি, ইন্দ্র প্রভৃতি ন্ঠান্য দেবতার স্থষ্টি কর্তা বল! হয়, 
তখন অন্যান্য দেবতা ত্রহ্ষারূপী এক অদ্ছিতভীয় তঙ্গের অধীন । 
এইরূপে উপাসক যখন ঝিঞুঃমূর্তি অবলম্বনে ঈঘ উপানা 
করেন, তখন বিস্ট অনান্য দেব 77 সৃষ্টিকর্তা ৭. কর্তা রূপে 
বর্ণিত হন। অন্যান্য দেবতা সত্বন্ধেড এইরূপ পুন হইবে |, 
ব্রহ্মা, বিষু কুত্রাদদি শ্রেষ্ঠদেব্তার কথ। দ্ররে থাকক. এই সংসা- 








কোন্‌ দেবতা আদি কাঁরণ £ ১৩৫ 


রের ক্ষুদ্র প্রাণী যখন পাধনাবলে ত্রহ্মকে সোহহং ভাবে দেখিতে 
পারে, তখন সেও বলিতে পারে, আমি স্থ্টিকর্তী, আমি পালন- 
কর্তা, আমি সংহার-কর্ত।--সকল দেবতা, মনুষ্য, স্থষ্ট প্রাণী 
মাত্রে আমার অধীন। একদিন দৈতাকুমার প্রহলাদের এই 
পরিণতি ঘটয়াছিল, তাই তিনি বলিরাছিলেন,_ 


“সর্বগফাদনস্তমা স এবাহমবন্থি 5১ 1 

মন্তঃ সর্বমহং সর্ধদং ময়ি সর্বং সনাতনে ॥ 

অহমেবাক্ষয়ে। নিতাই পরমাস্বীসংশ্ররঃ | 

ত্রহ্গীনংজ্ঞেহহমেবাখ্রে তথ।তেে ৮ পরঃ পুমান্‌ ॥৮ 
বিধুপুর!ণ, প্রথম।ংশ ১৯।-৯৫1৯৩। 


“সেই অনন্ত পুরুষ সর্বগাদী, হ্তরাং তিনিই আমি। আমা হইতে 
সমুদয় উৎপন্ন হইয়।ছে, আমিই সমুদায়, আমাতেই সমুদাঁয় আছে, এবং 
আমিই নিত্য ও অক্ষয় । পরমার্থ।/তেই আমার আশ্রয়। আমি অক্ষয়, 
অব্যয় ব্রঙ্গ। আমি স্থষ্টির পূর্ণেন বিদাগন্‌ ছিল।ন, এবং মহাপ্রলয়ের পরেও 
বিদ্যমান, থাকিব । আনিই পরস পুরুষ 1”? 

এইরূপ পরিণ/ি আর ঘটরাছিল খগ্েদোক্ত অস্ভুণ মহপ্দির 
ৰাকৃনাম্ী ব্রহ্মবিদৃষী ছুহিতার । তাই তিনি গাইয়াছিলেন,_- 


“অহং রদ্েভি বা হভিশ্চর1 

মাহ মাদিতৈরুত বিশ্বদেবৈই। 

অহং মিত্রররুণোভ। বিভর্দয 

হুপিক্দ্রাগ্রী অহমশ্িনোভা ॥ 

অহং রাষ্ী সংগননী বন্গুনাং 

চিকিতুষী প্রথমা যজ্ি্নানীং। 

তাং মাং দেব? ব্যদধুঃ পুরত্র 

ভূরিস্থাত্রাং তৃষ্যাবেশয়ন্তীম.।* খখেদীয় দেবীন্ক্র। 


১৩৬ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


আমি সমস্ত কদ্রক্ূপে, সমস্ত বাস্থুরূপে বিচরণ করি, আমি 
অদ্দিত্যগণ ও দেবতাগণ রূপে বিচরণ করি । আমিই মিত্র, 
বক্ণ, ইন্্র, অগ্নি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করিয়া আছি। 
সামি নিখিল ব্রক্ষাণ্ডের অধিশ্বরা, আমি উপানকগণের ধনদা, 
ইষ্টফলদাত্রী, ব্রহ্গজ্ঞগণ আমাকেই ব্রক্ষরূপে সাক্ষাৎ করেন, 
উপান্যদেবগণের মধ্যে আমিই প্রধানা। আমিই বু আকারে 
বু স্থলে বিরাজ করিতেছি। আমিই সর্ধভূতের মধ্যে 
জীবাম্মারূপে প্রবেশ করিয়া! আছি; এই অনন্ত ব্রন্মাওবাসী 
দ্েবগণ যাহ! কিছু করেন তাহ! আমারই কাধ্য। 

এইবূপপরিপতিপ্রাপ্ত প্রহ্লাদকে, কিংবা অস্তুণ খষির 
কন্যাকে তক্তমাত্রেই ব্রন্ধা, বিঝুঃ , মহেশ্বরের সৃষ্টি কর্তা সাক্ষাৎ 
বরক্ষজ্ঞানে পুজা করিতে পারেন । 

অতএব আমর! দেখলাম, 


হিন্দুর উপাস্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম | 


হিন্দুগণ এক অদ্বিতীয় বর্ষের উপাসনা করেন। হিন্দু 
জীবনুক্ত সিদ্ধ পুরুষ মহাত্মগণ জাগ্রত্স্বপ্ন-ন্বুস্তি অবস্থাত্ররের 
অতীত, নিরাকার, নির্বিকার, নির্ব্িশেষ, নির্মল, নিফাম, 
নিতা, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তশ্বভাবসম্পন্ন, সচ্চিদানন্দ, শান্ত, শিব, 
আদ্বৈত, তুরীয় ব্রদ্ধে, সেই চিৎ-সাগরে বিলীন হুইল) ফান। 
.” হিন্দুযোগিগণ কঠোর সাধনা বলে জাগ্রদবস্থা হইতে স্বপ্ন ও 
মুযুষ্তি অবস্তায় উন্নীত হইয়া, হুক ও কাঁরণ দেহধারী সর্ব্া- 
্তরধ্যামী, সর্বজ্ঞ, সর্বৈশর্ধ্য সম্পন্ন ঈশ্বরকে ধ্যানযোগস্বার! প্রত্যক্ষ 
করিয়া কুতার্থ হন । আর হিন্দ সংসারী ভক্ত গৃহস্থগণ জাগ্রদ- 


হিন্দুর উপাস্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। ১৩৭ 


বস্থায় বিদানান্‌ থাঁকির1 সেই এক অদ্বিতীয় ব্রন্গের,দাকা ত্র, সগুণ, 
জগদ্যাপী, বিরাট মূর্ভিকে প্রন্াঙ্ষ করিয়া সাহার ধ্যানোপযোগী 
ইঞইদেবতামূর্তিতক ধুপ, দন, ধনবেদ্যাদি দ্বারা অর্চনা করেন। 
ব্রহ্ষকে এহনপে বি উম ও 
হিন্দুই পানসিরাছেত, 
নিশনরিদিতনর দে 
বলিয়া হ[দিত উত নর 
এক অন্িভ।ন বক্ষে ।গ উপাননা । ।ন বদি এহ “ন্ৌন্তলিকতা” 
কিজিনিস তাহা েঞফ্তিপাণে অএপন্ধান কারবার কই স্বীকার 
করিতে, কাহাতগাণে গলি হতাকে এহ দব দ্ববা কসিতে না! 


সয়, নিভন ভবে দেখিতত একা 
ই পানের তুলি আনব ব্বীষ্টান, 
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এই পপৌন্ত'লদ হা”? ঘে একা আছি তাহ 
বুক্ধিতে তে, অনেক দে বাছিতে সকল 
মন্ত্র উচ্চারণ কা.) লিছুবন পু করেন, সেভ মন্ধই ইহার 
প্রমাণ । ইছঈ রেবতার পুজা করিতে মিনা দেবী, 


মুনি, খধি, বক্ষ, রক্ষ, গন্ধব্ব, আকাশ, পাভাল, গ্রহ, নক্ষত্র, 
পণ্ড, পক্ষা, তরু, ন্ঠা, ফুল, ফলের পুন করেন কেন? 
না, এ সকল মেই বিরাট, মূর্তির ভিন্ন ভিন্ন অবন্নৰ-_এই সকল 
অবম্ববের ছারা সেই বিশ্বব্বপ ব্রক্ম আঁনাদের নিকট প্রকাশিত । 
শিবপুক্গ। করিতে গিয়া হিন্দু উপানক ভূমি, জল, বাদু » অগ্ি, 
আকাশ, চন্দ্র, স্থর্য গ্রভৃতি গৃজা করেন কেন? না, সেই 
ষ্টমূর্তি, বিশ্বসূর্ভি, বিরাটরূপী ব্রহ্গই তাহার উপাস্য। যাহারা 
হিন্দুর উপাসনা প্রণালী অস্থুসন্ধানের চক্ষে দেখিবেন, তীহারাই 
ইহ! বুবিতে পারিবেন । স্থতরাং এ বিষয়ে আর অধিক 
লেখ নিশ্রয়োজন। 


১৩৮ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচাঁর। 


তারপর নগেন্দ্র বাবু বলেন, 

“সমুদ্বায় শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, অল্পবুদ্ধি, মূর্খ লোকের চিত্তের স্থৈষোর 
কন্ত বিবিধ দেবমূর্তি কলিত হইয়াছে ।” - 
এ“নির্ধিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ত,ননীশ্বরাঃ । 

যে. মন্দান্তেইহুকজন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ 1” 
“ষে সকল মন্দবুদ্ধি মানব নিগুণ পরমাত্মীর সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ 


নহে, সবিশেষ কল্পন। দ্বারা সেই সমস্ত যুঢ়গথের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ 
কর! হইয়াছে” (৪১ পৃষ্ঠা) 


স্কৃতজ্ঞ পাঠক দেখিবেন, নগেন্তর বাবুনিজের মভ সম- 
খুনের জন্য “অন্ৃকল্পান্তে'" কথার এক সময়েই “কল্পনা” অর্থ 
ও প্অনুকম্পা” অর্থ করিলেন। আর নগেন্দ বাবু “মূঢ়” 
“মন্দবুদ্ধি,” “মূর্খ” কথা ব্যবহার করিয়া! দেখাইতে চান যে, 
যে সকল ব্যক্তির চিত্তস্থ্র্য্ের জন্য দেবমূর্তির আবশ্যক, 
তাহার! তাহার নিকট যেন কতই কপার পাত্র! কিন্তু এই 
শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বুঝিলে, তাহার সে ভ্রম দূর হইবে। 
অশিক্ষিত, বর্ধর ক-অক্ষর জ্ঞানহীন চাষ লোকের প্রতি দয়া 
করিয়া খবিগণ দেবদেবীর মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন, আর তুমি 
আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত, পাশ্চাত।বিদ্ঞান।লোকে 
আলোকিত, সভ্য, ভব্য ব্যক্তিমাত্রই ইচ্ছা করিলেই “নির্বি 
শেষ পরব্রদ্ষের” সাক্ষাৎ করিতে পরি, সুতরাং প্রতিমাপুা। 
আমাদের জন্য নহে--উদ্ধুত শ্লোকের অর্থ ফদি. নগেন্দ্র বাবু 
এইরূপ বুঝি থাকেন, তবে একথ। সাহস করিয়া বলিতে 
পানি, তিনি নিশ্চয়ই ইহার: অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। এ 
কথা. নাহন করিয়া, বলিতে পারি, ভুমি. আমি চক্ষু মুদি'লে: 


হিন্দুর উপাস্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম! ১৩৯ 


হাহা দেখিতে পাই, তাহা নিশ্চয়ই প্নির্ধ্বিশেষ পরব্রঙ্গ” নহে। 
“নির্বিশেষ পরত্রহ্ম” কি বস্ত তাহা তোমার আমার বুঝিবারও 
অধিকার নাই। 

মহানির্ধাণ তন্ত্র বলিতেছেন, 


“সত্তামাত্রং নির্রিশেষং অবাগ্রনমগোচরং 1 
অসভ্রিলোকীসন্ভানং স্বপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্‌ 
সমাধিযোগৈ সদ্ছেদ্যং সর্ধাত্র সমদৃষ্টিভিঃ | 
হন্বতীতৈ প্লিবিকল্সে দেহাধ্যাসনবর্জিতৈঃ 1” 
তৃতীয় উল্লাস। 


অর্থাৎ ব্রদ্ষের ন্বরূপ অবস্থা ততুরীয়াবস্থা)ই নির্বিশেষ 
অবস্থা । তীহার স্বরূপ সত্তামাত্র (অর্থাৎ তিনি আছেন এই 
মাত্র বোধ), নির্বিশেষ অের্থাত কিরূপ আঁছেন, তাহা বিশেষ 
করিয়া ব্যক্ত করা যায় না), এবং বাক্য ও মনের অগোঁচর; 
তাহাতে এই অসৎ জগৎ, সৎ, ও সত্য বলিয়। 'প্রতীত হয়! 
তাহার এই স্বরূপ, সর্কাত্র সমদর্শী, স্থথ ছুঃখাদদি দ্বন্দের অতীত, 
নামজাত্যাদি-রহিত দেহে আশ্মজ্ঞান-বঞ্িত (মহাত্মগণ) সমাধি- 
যোগ দ্বার জানিতে পারেন । 

“নির্বিশেষ পরব্রক্ষ” কি বস্তু, তাহার সাক্ষাৎকার করার 
অর্থ কি, তীহার সাক্ষাতকার করিতে কে অধিকারী ইহা পাঠক 
এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। ইহাও বুঝিতে পারিলেন, 
যে দকল অন্পবুদ্ধি, মূর্খঃলোকের জন্য শান্তর প্রতিমা-পুজার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা সকলেই-__বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, 
এম-এ, উপাধিধারী, মকলেই-_-এমন কি ব্রাঙ্গদমাজের দকলেই 
তাহার অন্তর্গত। 





নিরাকার 'পহ্ধজ্ঞান ও ব্রন্দোপাঁসনা। 


ইতিপূর্বে আমরা শপখিয়াডি, আমাদের ঈশ্বর চিন্তা করিতে 
হইলে, সেই সঙ্গে সাকার জগৎও চিন্তা করিতে হয়। জগৎ 
বাদ দিয়া আমরা কখনও ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারিন1 । আমা- 
দের ঈশ্বরকে ধারণ! করিতে হইলে জগতের সাকার ও সগ্তণ 
ভাব তাহাতে আরোপ করিতে হয় । আমাদের এরূপ কোন 
চিন্তবৃন্তি নাই দ্বারা জামরা নিরাকার, নিগুণ ঈশ্বরকে 
জানিতে পারি। তাহার নিরাঁকার দ্বরূপ মানুষের চিত্তবুত্তির 
অগোচর বলিরাই শ্রুতি ব্রচ্মষকে “অবাস্মনম-গেঠর”৮ বলিয়া- 
ছেন। তবে কি মানুষ কখনও ব্রন্ষের স্বরূপ জানিতে পারেনা ? 
মানুষ কি কখনও নিগুণ ব্রক্ষকে জানিতে পারেনা ? পারে বৈ 
কি। কিন্তু তখন মানুষ আর মানব থাকেনা । তধন মানুষ 
ব্রহ্ম হইয়া ঘায়। তথন মানবের মনুষ্যত্ব ব্রহ্ম ন্বরূপে লীন হইয়৷ 
যায়। নির্বিকলপ সমাধি দ্বারা যখন যোগিগণ নির্বিশেষ, নিগুণি, 
নিরাকার ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তখন তাহার সহিত অভি 
অন্পই পার্থক্য থাকে । নিরাকারবক্গজ্ঞানী নৈতজ্ঞানবঞ্জিত 
'হুইয়া, এই সংসারের সুখ ছুঃখ, পাপ পুণা, মান অপমান, প্রহ্থতি 
বন্দ (176140৩79০9 ) হইতে বিনিম্মু্ত হইয়া অমৃতন্ব লাভ 
কয়েন । এ বিষয়ে শ্রুতি বারংবার বধিতেছেন,-_ 

“অশক্ম মম্পর্শমরূপ দব্যয়ং 
তথাই রসন্গিত্য মগন্ধবচ্চ ৎ। 


নিরাকার ব্রক্ষজ্ঞান ও ব্রদ্ষোপাসনা। ১৪১ 


অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং খ্রুবং 
নিচাষ্য তন্মুতু)মুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥". কঠোপনিষৎ। 
ব্রহ্ম অতি হুশ্ম। তিনি রূপ, রদ, গন্ধ, স্পর্শ ও শব গুণ- 
রহিত, সুতরাং ইক্রিয়ের অবিষরীভূহ। তিনি ক্ষয়রহিত, 
অব্যয়, অতি সুশ্দসতম বেবুদ্ধিবা নহনব, তিনি তাহার ও 
পরবর্তী, সর্বসাক্ষী। তাহাকে এই অবস্থাপন্ধ জানিলে জীব 
স্ৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হর, অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে । 
তন্দুদর্শঙগ,ঢমনু প্রবিষ্টং গুহাহিতঙ্গহবরে্ং পুরাগং | 
অধ্যাক্মযোগধিগমেন দেবং মত্বা ধীরে! হৰশোকো জহাতি ৪” 
ব্রহ্ম ছ্দর্শ, কারণ তিনি অতি স্ুক্ম। তিনি প্রকৃতিজাত- 
বিষয় বিকারের জ্ঞান (দ্বৈতজ্ঞান) দ্বার! প্রচ্ছন্ন থাকেন। তিনি 
বুদ্ধিবূপ গুহাতে লুক্াফ্রিত। তাহাকে সেই গুহার মধে! 
দেখিতে হইলে অনেক অনর্থ ও সঙ্কট অতিক্রম করিতে হয়। 
তিনি পুরাতন । সেই দেবতাকে ধাঁর ব্যক্তি অব্যাস্ম যোগ 
দ্বার জানিরা হর্শোক হইতে মুক্ত হন, অর্থাৎ মোক্ষলান্ত 
করেন। 
সইন্্রিয়েজাঃ পরং মনো মনসঃ সত্ব মুস্তমৎ। 
সন্ধাদধি মহানাআ্সা মহত্তোহ বাক্ত মুত্তমস্‌ ॥ 
অব্যক্তাৎপরঃ পুরুষো ব্যাপকোহলিঙ্জ এব চ। 
যজজ্ঞাত্ব। মুচ্যতে জন্ত রমৃততঞ্চ গচ্ছতি 1” কঠ। 
শআত্বার প্রকাশ সম্বন্ধে, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন উৎকৃষ্ট, মন অপেক্ষা অভি- 
হান্‌ উৎকৃষ্ট, অভিমাঁন্‌ অপেক্ষা বুদ্ধি উৎকৃপ্ট, বুদ্ধি অপেক্ষা প্রকৃতি উৎকৃষ্ট, 
প্রকৃতি অপেক্ষ। স্বক্ং আত্ম! উৎকৃষ্ট--যিনি ব্যাপক, অলি; ডাহাকে জালিলে 
জীব বিমুদ্ হয়, অমৃত হয়।” 


১৪২ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচাঁর । 


“ন সন্দশে তিষ্ঠতি রূপ মস্য 

ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। 

হাদা মনীষা মননাইভিকনপ্তো 

য এচদ্বিছু রমৃতাস্তে ভবস্তি ॥” কঠ। 

বর্গের রূপ চক্ষরিক্্রিয়ের বিষয় নহে। চক্ষুত্বারা কেহ 

ৰাহাকে দেখিতে পারে না । অন্তঃকরণস্থিত বুদ্ধি ও মন্নরূপ 
সম্যগ্র্শন দ্বারা তিনি অভিপ্রকাশিত হন। যে তাহাকে 
জানিতে পারে, সে অমৃত হয়, অর্থাৎ মোঁক্ষ লাভ করে। 


“জ্ঞাত্বা দেবং সর্ববপ।শাপহানিঃ। 
ক্ষীণৈঃ ক্েশৈ জ্ঞনমৃত্যুপ্রহাণিঃ ॥”  শ্বেতাহৃতর উপনিষৎ। 


সেই পরম দেবতাকে জানিলে সর্বপাঁশ ছিন্ন হয়, ক্লেশ 
সক্কল বিদূরিত হয় ও জন্মসূহ্যু শেষ হয়, অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়। 

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টবাঃ শ্রোতব্ো। মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো! মৈত্রেয়ি ! 
আক্মনি খন্ধরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সব্বং বিদিতম্‌।” বৃহদারণ্যক 
উপনিষৎ। 

হে মৈত্রেরি ! দই আম্মাকে দেখিতে হইবে, মনন করিতে 
হইবে, ধ্যান করিতে হইবে; তাহাকে দেখিতে পারিলে, 
শরবণ করিতে পারিলে ও ধ্যান করিতে পাৰিলে এই বিশ্ব জগৎ 
সকলই জান। হয়, অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়। 


*বিজ্ঞান।যআ সহ দেনৈশ্চ সর্বৈর্বঃ 
প্রাণ! ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠস্তি যত্র। 
তদক্ষরং বেদয়তে যস্ত সৌম্য 
স সর্ধজ্ঞং সর্ঘমেববিবেশেতি ॥” প্রশ্মৌপনিষৎ। 
"হে সৌম্য। যাহাতে সমস্ত দেবগণের সহিত বিজ্ঞানাত্বা পুরুষ, প্রাণ 


নিরাকার ব্র্ষজ্ঞান ও ব্রঙ্গোপাসনা। ১৪৩ 


সমূহ এবং ভূতগণ সপ্প্রতিঠঠিত আছেন, সেই অক্ষর ব্রহ্কে যে ব্যক্তি জানেন, 
তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বাত্মক হয়েন”__অর্থাৎ ভাহার মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।” 
পপুরুষ এবেদত বিশ্ব কন্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতং | 
শুতদ্যো৷ বেদ নিহিতং গুহায়াংসোহবিদ্যাগ্রন্থিং বিকরতীহ সৌমা ॥" 
মুওকোপনিষৎ। 

“সেই পুরুষই বিশ্ব, কমন, তপ, ব্রহ্ম এবং পরম অমৃত। যিনি এই 
ব্র্ষকে জানেন, হে মৌম্য! তিনিই অবিদটাগ্রস্থি অর্থাৎ মায়াপাশ ছিন্ন 
করেন_মুক্ত হন!” 


“ষখ। নদ্াত স 






দল'ন!ঃ সনুদ্রে 
শামহীপে বিভায়। 
নামরগাদ্‌ বিমুক্তঃ 


হং গ্ট 





পাৎণ 





পতি দিবাযম্‌॥” মুশডকোপনিষৎ 


যেরূপ নদী সকল সমুদ্রে পতিত হইয়া স্ব স্ব নাম ও রূপ 
পরিত্যাগ গুককি অমর লগ্ন হইয়া যায়, সেইরূপ যিনি ব্রহ্মকে 
জানিতে পারেন, চিনি স্বীক্ষ নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া 
নিজের পৃথধ 'ন্তিত্ব-হীন হইয়। সেই পরাৎ্পর পরম পুরুষের 








এম যো হবৈ ভৎপরং ব্রক্ম বেদ ব্র“দব ভবতি। 
না] ন্দবিৎ কলে ভবভি। 
তরতি শো তর পাপন নং গুহাপ্রস্থিভো। বিমুক্তোইয়তোৌভবতি |” 
দুগ্ডকোপনিষৎ। 
কষে জাত হয়েন, তিনি ত্রঙ্গেই পরিণত হয়েন। 
শোক পাগ উত্তীর্ণ ইয়া এবং হৃদয়গুহাগ্রস্থি সকল হইতে বিমুক্ত হইয়া! 
তিনি অমল লাভ করেন ।”_ অর্থাৎ তাহার মুক্তি হয়। 
নিরাকার বঙ্থভ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপে রাশি রাশি শ্রতিবাক্য 





শযিনি জেট এ 





১৪৪ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার ! 


উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। উক্ত শ্রুতি-বাকা সকলের দ্বার! 
স্পষ্টই দেখা যার, মান্নব যখন নিরাকার ব্রন্মকে জানিতে পারে, 
তথন সে সর্ব প্রকার সংসার-বন্ধন হইতে বিষমুক্ত হইয়া ব্রহ্ম- 
স্বরূপে লীন হইয় যায়। উল্লিখিত শ্রুতি সকলের মধ্যে যেখা- 
নেই নিরাকার ন্গজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, আব।র সেখা- 
নেউ বল! হইয়াছে, বন্ধবিদ্‌ ব্রহ্ম হইয়া ধায়। ইহার তাৎপর্য 
কি? ইহার তাতপর্যা এই যে, নিরাকার ব্রক্গজ্ঞান লাঁত করি- 
কার পূর্ব্বে মানুষকে তাহার মানু, “আামিত্ব৮(70151002116%) 
ছাড়িতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে ণভামি ব্র্দকে জাঁনিক্বাছিগ 
এরূপ কখনও কেহ বলিতে পারে না। কারণ যন্তক্ষণ পর্ধাজ্ 
ব্আঁমি “আমি? থাকিব, তক্ক্ষণ আমি বঙ্ধকে জানিতে পারিষ 
না। আমিত্ব বর্জন না করিতে পারিলে, সেই অগপ্ড, অনস্ত 
পুরুষকে জানা যাঁয় না। আবার যখন তীভাকে জানা যায়, 
তখন আর আমার প্সামিত্বশ খাঁকিততে পাঁরে না! তখন 
*আমি” আর এক তরঙ্গ হইয়া যায় । স্ুতরাঁং “আমি জঙ্গকে 
জানিয়াছি” একপ বলা সম্ভব? "আর যিনি মনে করেন, 
*আমি ব্রঙ্গকে জানিস্াচি” প্ররুত পক্ষে হর ব্রহ্মকে জানা 
হয় নাই | এই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন._- 
শ্যসামতং তস্য মতং মতং ষসা ন বেদ সং । 
অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতং বিজ্ঞীমবিজানভাষ ॥* 

প্যাহার একপ নিশ্চয় হয় যে, আমি * ব্রন্মস্বরূপ জানি নাউ, ভীতাঁরই 
ব্রক্ষকে জান1 হইরাছে। আর যাহার এবপ নিশ্চয় হয় যে, আমি ব্রন্গন্বরূপ 
জানিয়াছি, তাঁহার ত্রন্মকে জানা হ্ষ নাই । উত্তম জ্ঞানবান ব্যক্তির বিশ্বাস 


্ ূ 
* বলা বাহুল্য এস্থলে “আমি” শন্দ পারিভাষিক মীত্র । ইহা সুজে নাই । 





নিরাকার ক্রক্ষজ্ঞান ও ব্রহ্ষোপাসনা । ১৪৫ 


এই বে, আমি ত্রন্স্বক্ধপ জানি নাই ; ষে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানবান নহে, তাহার 
এই বিশ্বাস যে, আমি ব্রন্গন্বরূপ জানিয়।ছি? (নগেন্দ্রবাবুর অনুবাদ)। 
উল্লিখিত আলোচন] দ্বার আমর! দেখিসাম, নিরাকার 
বরহ্গজ্ঞানের অন্য নাম ব্রহ্গস্বরূপে লীন হওয়! বা মুক্তিলাভ করা । 
মুক্তিলাভ করিবার পুর্বে আমাদের ব্রহ্মসম্বন্ধে যে কিছু জ্ঞান, 
তাহ স্থল কিংবা হুক্ম জগৎ সংশ্রিষ্ট, স্থতরাং সাকার । 
নিরাকারবাদী বলেন, তাহার প্রচারিত নিরাকার ত্রহ্মবাদ 
ক্ররতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি যে ব্রহ্ষজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন, 
তিনিও নাঁকি তাহাই প্রচার কৰেন। শ্রুতি যে ব্রহ্মোপাসনা 
সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, তিনিও নাকি সেই নিরাকার ব্রঙ্গে- 
পাসনা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন | * কিত্ত €ঃখের বিষয় 
এই যে, শ্রুতি-প্রতিপাদিত নিরাঁকার ব্রহ্গজ্ঞান যেকি জিনিষ 
তাহ! তিনি একবারও ধীর চিত্তে ভাবিয়া দেখেন না। শ্রৌোত 





* নগেক্্ বাবু বলেন, 

শআসাদের প্রাচীন শা্তরে নিরাকার ব্রদ্দোপাসন! সমথিত হইয়াছে কি না, 
ষাছারা যথাথই জানিতে চান, তাহাদিগকে বিনীত তাবে অনুরোধ করি, 
উপনিবৎ পাঠ করুন । একাদশখানি উপনিষৎ অমূল্য সত্যরতের ভাগার । 
বেদের শিরোভূষণ উপনিবৎ পাঠ করুন। আমি যতদুর জানি তাহাতে 
আপনাদিগকে বলিতে পারি যে পরমাক্মার ন্বরূপ ও সন্লিকর্ধ বিষয়ে উপনি- 
ষদে যেমন চমত্কার উপদেশ আছে, এমন আর কোথায়ও নাই 1» 

“যে বলে নিরাকার ব্রন্মোপাসন! আধুনিক ব্যাপার, সে কেবল আপনার 
মুর্থতার পরিচয় দের এমন নহে ;. অথবা সে কেবল অলীক কথা বলিয়! 
রসনাকে কলঙ্কিত করে এমন নহে; প্রাচীন ভারতের যাহা সর্ব প্রধান 
গৌরব, তাহার প্রতি মে কুঠারাঘাত করে ৮--ধর্প তিজ্ঞাসা ১ম খণ্ড 
হজ সংখ্ষরণ, ১৬৬--১৬৮ পৃষ্ঠা! 

৯৩ 


১৪৬ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


ব্র্ষজ্ঞান ও নিরাকারবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান উভয়ের মধ্যে আকাশ 
পাতাল প্রভেদ। শ্রোত ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিলে মানুষ ব্রহ্ম 
হইয়া! যায়; কিন্তু নিরাকারবাদীর ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিলে 
মানুষ মানুষই থাকিয়া যাঁয়। নিরাকারবাদীর ক্রহ্গজ্ঞান লাভ 
করা অতি সৌজ।) এমন কি আবালবৃদ্ধবনিত1, সর্ব “সাধা- 
রণে”ই ইচ্ছা কন্পিলে অনীয়াসেই লাঁভ করিতে পারে। কিন্ত 
শ্রৌত ত্রহ্মজ্ঞান লাভ করা বড় পোজ বলিয়া বোধ হয় না। 
শ্রোত ব্রহ্গজ্ঞান লা্ড করিবার পক্ষে, শ্রোত ব্র্দোপাসনা করি- 
বার পক্ষে, অধিকারী অনধিকাঁরী ভেদ আছে। এই ন্সধিকাঁর 
ভেটা স্বার্থপর ব্রাহ্মণদিগের অমূল্য ব্রঙ্গজ্ঞাননিধি হইতে অন্ত 
জাতিকে বঞ্চিত করিয়া! তাঁহ। নিজেদের মধ্যে বাটিয়। লইবা'র 
ফন্দীবিশেষ কিনা বলিতে পারি না। তবে একথা ঠিক, 
ক্রতিপ্রতিপাদিত ব্রঙ্গজ্ঞান ও ব্রন্গোপাঁদনা কি জিনিষ তাহা 
যদি তুমি আমি বুঝিতে পারি, তবে আমরা তাশ্থার বাড়ীর কাছ 
দিয়াও যাইতে চাহিব না। শ্রতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্গজ্ঞান যে অতি 
ছুসোধ্য, ছুলভ পদ্দাথ” সকলের জ্ঞানের আত্বত্ব নহে, তাহা! 
ক্রতি নিজেই বলিতেছেন,-- 
“ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বাল 
ম্প্রমাদ্যস্তং বিভুমোহেন মুঢ়ম্‌1” কঠ। 
ব্রহ্মবিদ্যা বালকের নিকট, বিষয় মদে মত্ত ব্যক্তির নিকট, 
কিংবা বিত্বমোহে মুগ্ধ ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হন না। 
“শ্রবণায়াপি বহুত ধোন লভ্যঃ 
শৃণস্তোইপি বহবো যন্ন বিছুঃ 
আশ্চযো বক্তা কুশলোহসা লব্ধ! 
আশ্চধ্যে। জ্ঞাতা কুশল নুশিষ্টঃ ॥" কঠ। 


নিরাকার ব্রক্মজ্ঞান ও ব্রন্দোপাসনা ৷ ১৪৭ 


"যে পরষাআ্মীর কথা অনেকে কর্ণেও শ্রবণ করিতে পায় 
না) এবং ধশাহার বিষয় শ্রবণ করিয়াও অনেকে বুঝে না, 
তাহার বিষয় যিনি শিক্ষা দিতে পারেন, সেরূপ বক্তা বিরল? 
এবং উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলেও তাহার বিষয় বুঝিতে পারেন 
এরূপ লোকও বিরল ।” 

“নি নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ 

সুনিজ্েয়ে। বহুধা চিন্তযমান? | 
অনন্যপ্রে।ক্তে গতিরত্র নান্তি 

অনীয়ান্‌ হাতক্্যমন্ুপ্রমাণাঁৎ ॥৮ কর্ঠ। 

“সামান্ত নরের শিক্ষায় বহু চিন্তা দ্বারাও সে পরমাম্মাকে 
জানা যায় না। অসামান্য আচার্ষ্যের শিক্ষা ভিন্ন উপায় নাই। 
কেন না সেই পরমাত্মা অনুপ্রমাণ হইতেও সুঙ্ম এবং তর্কের 
অতীত ।৮ 

“ন। বিরতো ছুশ্চরিতা ন্নাশান্তেো ন সমাহিতঃ | 
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমা প্রয়াত ॥" কঠ। 

যে ছুষ্ম্মপরায়ণ সে আম্মাকে পাইতে পারে নাঁ। ষে 
ইন্দ্রিমলৌল্যসম্পন্ন সে তীহাকে পাইতে পারে না। যাহার 
চিত্ত সর্বদ1 বিষয়ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত থাকে, সে তাহাকে লাভ 
করিতে পারে না। যাঁহার চিত্তের একাগ্রতা জন্মে নাই, 
সে তাহাকে পাইতে পারে না। তবে কে তাহাকে পাইতে 
পারে? যে ব্যক্তি এই সকল দোব হুইতে মুক্ত হইয়াছেন, 
তিনিই একমাত্র প্রক্তা দ্বার! তাহাকে জানিতে পারেন । 

“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো1 
ন মেধয়া ন বহুনা শ্ররতেন। 
যমেবৈষ বুথুতে তেন লভাঃ 
তন্মৈষ আত্মা বৃধুতে তনুং স্বাম্‌ ৪” কঠ। 


১৪৮ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার | 


শকেবল বেদাদি শাস্ত্রের পগুনঃপুনঃ আলোচন। দ্বারা আত্মাকে 
জানিতে পার! যায় না। কেবল মেধা বা গ্রন্থার্থ-ধারণাশক্কি 
দ্বার! আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। নিয়ত বেদার্থ শ্রবণের দ্বারাও 
আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু সেই আত্মা যাহাকে বরণ 
করেন, তিনিই তাহাকে জানিতে পাঁরেন। কেবল তাহারই 
নিকট আত্ম! স্বরূপে প্রকাশিত হন।” 


এই সকল শ্রুতি-প্রমাঁণ দ্বারা আমরা! দেখিলাম, যাঁহা। শ্রুতি- 
প্রতিপাদিত ব্রহ্গজ্ঞান তাহা লাভ করিবার অধিকারী সর্ব 
সাথারণে হইতে পারে ন। ব্রাহ্মগণ সাধারণতঃ যে ঘে প্রণালীতে 
নিরাকার ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ করিয়! থাকেন, শ্রুতি প্রতিপাদিত ব্রহ্ধ- 
জ্ঞান কদাচ সে প্রণালীতে লাভ করা যাইতে পারে না। নিরা- 
কার ব্রহ্মজ্ঞান আবালবুদ্ধবনিতা সর্বসাধারণের নিকট বক্তৃতার 
বিষয় নহে। নিরাকার ব্রন্গজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারেন, 
এরূপ লোকও অতি বিরল। "অশব্দমস্পর্শমরূপমবায়ম্” 
বলিয়! বিশুদ্ধস্থরতাললয়সংযোগে গাঁন করিলেই "অশব্বমস্পর্শ- 
মরূপমব্যয়ম্”” ব্রন্ষের জ্ঞান হয় না । “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” 
বলিয়া অনর্গল, বহুক্ষণস্থায়ী, সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেই, সেই 
“সত্যং জ্ঞানমনস্তম্” ব্রন্দের জ্ঞান হয় না। "একমেবাহ দ্বিতীয়ম্‌্” 
এই কথ! (:000০)-শোভিত ধ্বজা পতাক1 উড়াইলে, কিংৰা 
পএকমেবাহদ্বিতীয্সম্‌* বলিয়া কোলাহল করিলেই, অদ্বৈত ব্রহ্গ- 
জ্ঞান জন্মে না। "জ্ঞান-চক্ষু,» *্বিশ্বাস-নয়ন” প্রভৃতি রূপকময় 
শব্দ ব্যবহার করিলেই, নিরাকার ব্রহ্মদর্শনোপষোগী জ্ঞানচক্ষু 
উদ্মীলিত হয় না। “সত্যং সত্যং সত্যম্ঠ কিংবা পজ্ঞানময়, 
শক্কিমুয়, প্রেমময়” প্রভৃভি-কথা, কিংবা তাহাদের অর্থ চিন্তা 


নিরাকার ব্রক্গজ্ঞাঁন ও ব্রলোপাঁসনা | ১৪৯ 


করিলেই নিরাকার বর্ষের ধ্যান হয় না। শ্রোৌত ব্রহ্গজ্ঞান 
লাভ করিতে অধিকারী হইবার পূর্ব্বে কতট! কাঠখড়ের প্রয়ো- 
জন, তাহা শ্রুতিকে অন্থসরণ করিয়া বেদান্ত বলিতেছেন, 


দঅধিকারী তু বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোহধিগত।খিলবে দা- 
ধোহস্সিন, জন্মনি জন্মাস্তরে বা কাম্যনিঘিদ্ধবর্জনপুর:সরং নিত্যনৈমিত্তিক- 
প্রায়শ্চিস্তে পাসনানুষ্ঠানেন নির্গ তনিখিলকলষতয়া নিতাস্তনির্দলস্বাস্তঃ- 
সাঁধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা 1” বেদ।স্তসার। 


্র্গজ্ঞানের অধিকারী কে? না, িনি বিধিপূর্র্বক (১) 
বেদবেদাক্গ অধ্যয়ন করিয়া, আপাততঃ অখিল বেদার্থ অবগত 
হইক্াছেন, যিনি ইহজন্মে কিংবা পুর্বজন্মে কাম্য ও নিষিদ্ধ 
কর্ম বর্জন পুর্ব্বক, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্, যাগযদ্ঞাদি নৈমি- 
তিক কর্ম, পাঁপক্ষলন নিমিত্ত চান্দ্রায়নাদি প্রায়শ্চিন্ত, চিত্তের 
একাগ্রতালাভের জন্ত সপুণ ত্রহ্গ-উপাসনাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা 
সর্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত ও নিতাস্ত নির্্মলচিত্ত হইয়াছেন, 
যিনি একমাত্র ব্রহ্মই নিত্যবস্ত, ও অন্ত সকল অনিত্য পদার্থ 
বলিয়া দৃঢ়রূপে বুঝিয়াছেন,ঘিনি ইহকালে কিংবা পরকালে বিষয় 
ভোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্পৃহ হইয়াছেন, ঘিনি শম (২), দম 





(১) অর্থাৎ অধ্যাপক মোক্ষমূলর, কিংব তাহ।র শিষ্য বা অনুশিষ্যগণ 
আমরা যেরূপ বেদপাঠ করি, সেরূপ নহে। 

(২) যেমন তীবু ক্ষুধা হইলে একমাত্র খাদ্যবস্তর প্রতি ইচ্ছা জন্মেঃঅন্য কারণ 
বশতঃ কোন একটু বিলম্ব সহ হয়না, সেইরূপ যেগুণ অন্ত বিষয় হইতে 
মনকে রুদ্ধ করিয়! একমাপ্র বক্গসাধনের (শ্রবণ, মননাদির ) দিকে পরি- 
চালিত করে, তাহার নাম শম। 


১৫০ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


৩, উপরতি (৪), তিতিক্ষা (৫), সমাধান (৬), শ্রদ্ধা (৭), এই 
সকল গুণ-সম্পন্ন হইয়াছেন, ধাহাঁর মোক্ষলাভের ইচ্ছা জন্মিয়াছে 
(৮), এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট:ব্যক্তি ব্র্গজ্ঞান লাভের অধিকারী । 

বে মহাত্মা এই সকল গুণগ্রাম সম্পন্ন হইবেন, তিনি কি 
কখনও তোমার আমার স্তায় সংসারে শির হইয়া থাকিতে 
পারেন ? কখনই না। তাই বেদান্ত বলিতেছেন,_- 
“অয়মধিকারী জনননরণাদিসংসাঁরানলপন্তপ্ত। দীপ্তশিরা জলরাশি- 
মিবোপহারপাণিঃ শোত্রিয়ং ব্রঙ্গনি্ঠং গুরুমুপক্যত্য তমন্ুনরতি |” 
যিনি এইরূপ অধিকারীর লক্ষণ বিশিষ্ট হইবেন, তিনি, 
যেরূপ কাহার ও মন্তকে আগুণ জালিয়! দিলে, সে এক মৃহ্র্ত ও 
স্থির থাকিতে না পারিয়া প্রবলবেগে জলরাশির মধ্যে গিয়া! 





(09 যে গুণের দ্বারা চক্ষুকর্(দি বাহ্য ইন্দ্রির় সকল অন্য বিষয় হইতে 
নিরদ্ধ হইয়া! একনীত্র বন্মসাধনে নিযুক্ত থাকে৷ 

€) যে বৃত্তি বারা মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে একমাত্র ব.ন্গসাধনে নিরোধ 
করিয়। রাখ! যায়। অথব। নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের সন্ন্যাসধর্দ্ স্বীকার 
পূর্বক পরিত্যাগ । 

€৫) শীত উত্*, সুখ ছুখঃ, মান অপমান, স্ততি নিন্দা প্রভৃতি ছন্- 
সহিষুতা। 

(৬) বিষয় হইতে নিগৃহীত মনের বন্ধে সমাধি । 

(৭) গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস। 

(৮) আপত্তি হইতে পারে, মোক্ষলাভের ইচ্ছাঁত সকলেরই আছে, তাহা 
খাবার জন্মিবেকি? আর মোক্ষেচ্ছা একট উপার্জিত গুণের মধ্যেই বা 
কেন গণ্য হইবে? বলা বাহুলা মোক্ষিলাভ কি, তাহা খিনি জানেন না, তাহার 
এইবপ প্রশ্ন সম্ভব। বিষক্লানুরাগ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত না হইলে কখনও 
মোক্ষেচ্ছা জন্িতে পারে না। 


নিরাকার ব্রহ্মভ্ঞীন ও ব্রক্ষোপাসনা। ১৫১ 


পতিত হয়, সেইরূপ এই সনান-মনল-সন্প্ু হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ 
গুরুর চরণতল আশ্রয় করিবেন। 

ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারীর পক্ষে ঘে সকল সাধনের আবশ্তকতা 
বলা হইল, তাহা ঘে নিতান্ত অসাধা সাধন, অথবা লোক্দিগকে 
বরশ্ধজ্ঞানের পথ হইতে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়৷ দেওয়ার “কৌশল 
বিশেষ (9০26০:০৮), তাহা বলা যায় না। পুরাঁণ-ই তিহাঁসে 
পূর্বতন মুনিখধিগণের সাঁধনপ্রণালী ও জীবনবৃস্তান্ত পাঠ 
করিলে এইরূপ ব্রহ্গ-সাধনার ভূয়োভূরঃ দৃষ্টাস্ত পাওয়া যায়। 
বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, শুকদেব,ব্যান, সনৎকুমার প্রভৃতি মহাত্মগণের 
জীবনী পাঠ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখি, 
এই সকল মনীষিগণ বিষর-কামন। সকল হৃদয় হইতে সমূলে 
উত্পাটিত করিরা কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক বনবাসী 
হুইয়াছিলেন। ছুজ্ঞয় ইন্দ্রিপ্ন বৃত্তিকে দমন করিবার জন্য আজী- 
বন যম, নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । শম, দম, (তিতিক্ষা, 
উপরতি প্রভৃতি ধর্দান্থশীলন পূর্বক কামনা-পরিশৃন্য হইয়। 
কেবল সর্ধভূতের হিতানুষ্ঠানে জীবন ঘাপন করিয়াছিলেন । 
অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন পুর্বক মন বুদ্ধি, অভিমান প্রভৃতি 
বৃত্তিকে বিনাশ করিয়া! অবশেষে সেই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত- 
স্বভাব-সম্পন্ন পরমাত্মাতে লাঁন হইয়াছিলেন। যদ্দি পুরাণ 
ইতিহাসকে 1770; বলিয়া উড়াইয়! দিতে চাঁও, দেও তাহাতে 
আপত্তি নাই। অই সকল তপন্তেজঃসম্পন্ন মনীধিগণের অস্তিত্বে 
অবিশ্বাস করিলেও, শ্রুতি-প্রতিপািত ব্রহ্গাজ্ঞান লাঁভ করিতে 
হইলে, যেরূপ অশেষ ত্যাগম্বীকার, কঠোরইব্ত্রয়নিগ্রহ, ও 
অসীমকুচ্ছ,সাধন আবশ্যক, এই দকল জীবন বৃত্তান্ত ষে তাঁহার 


১৫২ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


উদাহরণ (০০০7০/৪০০ €3%:90101) সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার 
কোনও কারণ নাই। 

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্োতব্ো। মন্তব্যে! নিদিধ্যাসিতবো! 
মৈত্রেয়ি 1” এই শ্রুতির অর্ধাংশ উদ্ধৃত করিয়া নগেন্দ্র বাবু 
বলেন, নিরাকার ব্রহ্মকে দেখা যায়, শুন! যাঁয়, মনন করা যায়, 
ধ্যান করা যায়; তবে সাকার উপাপনার প্রয়েজন কি? 
যাহারা মুর্খ, তাহাদের জন্যই শাস্ত্র সাকার উপাসনা বিধান করি- 
যাছেন। এস্থলে ছুঃখের বিষয় এই যে, পকাঁণ টানিলে মাথা 
আসে” নগেন্দ্র বাবু তাহ! দেখিতেছেন না। আল্মাকে দেখা যায়, 
শুনা যায়, মনন কর! যায়, ধ্যান কর! যায়, যেন মানিলাম। 
কিন্তু তাহা কি তুমি আমি পারি? ত্রাহা একমাত্র অধিকারী 
ব্যক্তি পারেন। যাহার সাকার, সড+ রক্ষের উপাপদন1! করিতে 
করিতে চিত্তের একাগ্রতা হইয়াছে, তিনি পারেন । প্রথমতঃ 
সাকার উপাসনা করা ভিন্ন আহ্মদংনের অধিকার জন্মিতে 
পারে না। এই জন্ত আত্মজ্ঞানলাভের পুর্বে সাকার উপাসনার 
একাস্ত আবশ্তকতা। সাকার উপানন। দ্বার নির্ম্মলচিত্ত 
অধিকারী ব্যক্তি আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাপন 
করিতে করিতে অবশেষে আত্ম-স্বরূপে লীন হইয়া যান। তাই 
সেই শ্রুতিই বলিতেছেন,__ 

, "আত্মনি খবরে দৃষ্টে, শ্রুতে, মতে; বিজ্ঞাতে ইদং সর্ববং বিদিতম.।” 
প্ত্রহ্মকে দেখিলে, শুনিলে, বুঝিলে, জানিলে, সকলই জানা 
হয়*__অর্থাৎ ত্রঙ্গজ্ ব্রহ্ম হইয়া যান।* 





* এস্বলে আপত্তি হইতে পারে, যে অবস্থায় নিগুণ ব্রহ্গকে জানিলে 
মানুষ ব্রদ্ধ হইয়। যায়, তাহ। হইতেছে সিদ্ধাবস্থা। এতত্তিন্ন একটা সাধনা- 


নিরাকাঁর উপাসন! | 


এই পুস্তকের প্রথমে বলা হইয়াছে, নিরাকার ব্রন্ষের 
উপাসন! হইতে পারে না__ইহা শ্রুতির মত। কিন্ত এখন 
অবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি নিগুণ উপাসনার প্রণালীর 
কথা বলা হইল। কোন কোন শাস্ত্র-গ্রন্থে, এমনকি কোন 
কোন শ্রুতি দ্বারাও নিপুণ উপাসনার প্রমাঁণ পাওয়া যায়। 
তবে এখন কথা হইতেছে, শান্ত্রোক্ত নিপ্ধ উপাসনা কি 
নিরাকার ব্রঙ্গের উপাপনা নহে? নিরাকার ব্রদ্ষের উপাসন! 
না হইতে পারিলে, শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ থাকিবে কেন ? 
শান্ত্ীয় নিণ্তণ উপানন৷ কি, তাহা! দেখিবার পূর্ব্রে নগেন্দ্রবাবুর 
কথিত নিরাকার উপাপনা কি তাহা দেখা যাউক। 





বস্থা আছে; তাহাতে নিগুণ ব্রন্মের উপাসন| উপযোগী লিরাক।র ব্রঙ্গ 
জ্ঞান হয়; কিন্তু তখন মানুষ ব্রন্ম হইতে অনেক তফাৎথাকে। যে সকল 
শ্রতিতে মানুষ ব্রক্মঞ্ঞজন দ্বারা সর্বজ্ঞতাঁলাভ কিংব। অমৃতত্বলভ করে, 
এরূপ বলা হইয়।ছে, তাহা সিদ্ধাবস্থ। লক্ষ্য করিয়া। "আত্মা বা অরে 
জরষ্টব্যঃ শ্রোতব্য: ইত্যাদি? ও “আঁত্বানমেব প্রিয়মুপ।সীত” প্রতৃতি শ্রুতিতে 
সাধনাবস্থার কথা বলা হইয়ছে। হুতরাং নিরাকার ব্রন্মের সাধন ও 
নিরাকার উপাসন! শ্রুতিবিরদ্ধ না হইয়া] বরং শ্রুতিপ্রতিপাদিত হইল। 
ইহার উত্তর কঠিন নহে। শ্রুতি সাধনের যে অবস্থাতে কিংবা যেরূপ 

অধিকারে নিগুণোপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, তাহ! সিদ্ধাবস্থা হইতে বড় 
তফাৎ নহে । পঞ্চদশীকার বলেন, 

পত্রন্মজ্ঞানায়তে সাক্ষাৎ নিগুণোপাসনং শনৈঃ 1” 

শনিগুণোপাসনং পক্কং সমাধিঃ স্যাৎ শনৈস্ততঃ। 


বঃ সমাধি নিরোধাধ্যঃ সোইন।য়াসেন লত্যতে |” 
ধ্যানদীপ--১২২, ১২৬। 


১৫৪ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার । 


নগেন্দ্র বাবু তাহার সুদীর্ঘ প্রবন্ধে নিরাকার উপাসনা কি 
জিনিষ ও তাহা কি প্রণালীতে করিতে হয়, এ বিষয়ে অতি 
অল্পই বলিয়াছেন। স্ৃতরাং "নিরাকার উপাঁপনা” বলিতে 
তিনি কি বুঝেন, ইহা! তাহার প্রবন্ধ হইতে স্পষ্টরূপে কিছু 
দেখা যাঁয় না। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন,_ 


"সাধনের প্রথম অবস্থায় অবলম্বন প্রয়োজন। জগৎ-কাষ্ের আলোচনা, 
শীন্ত্রপাঠ, মহা ত্বাদিগের মহৎ জীবনের অনুশীলন, নাঁম-জপ প্রস্তুতি উপায় 
সাধকগণ গ্রহণ করিয়া খাকেন। কিন্ত নিরবলম্বভাবে ভগবানের সহিত 
যুক্ত হুওয়! সাধনের উচ্চাবস্থায় সম্ভব । সমাধিস্থ যোগী নিরবলম্ব ব্রহ্মযৌগ 
সম্ভেগ করিয়া কৃতার্থ হন। বহিজ্জ'গৎ হইতে প্রস্থান করিয়। রূপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ, শবের অভীত অধ্যাত্বরাজ্য প্রবেশ পূর্বক সিদ্ধ মহাজ্মা ক্রক্মনহবাস- 
স্থথে পরিতৃপ্ত হন। 


অধ্যাক্যে।গাধিগমেন দেবং 
মত্বা ধীরো হয শোকো জহাতি ॥ 





অর্থাৎ নিগুণোপাসন। অতি উচ্চ অধিকারের কথা, তাহা অভ্যাস করিতে 
করিতে সাক্ষীৎ ব্রঙ্গজ্ঞীন লাভ হয়। নিগুণোপাঁন পরিপক হইলে “সবিকল্প 


সমাধি” লাভ হয় ও তৎপরে ক্রমশঃ অনায়াসে “নিবিকল্প সমাধি” লাভ করা 
যাঁয়। 


অতএব আমরা দেখিলাম, শ্রুতি থে সাঁধনাবস্থয় আত্মীকে দর্শন, শ্রবণ 
ও ধা।ন করিবার কথা বলেন,তাহা৷ বহুজন্মব্যাঁপী ধর্মান্ুশীলনের ফল, এবং 
তাহ! সগুণ ব্রন্মোপাসন' দ্বারাই লাভ হইতে পারে, তাহ! অনুষ্ঠানকালে সাধক 
সিদ্ধীবস্থা হইতে অতি অল্পদুরে থাকেন । প্রচলিত "নিরাকার উপাসনা” কদাঁচ 
এই শ্রতি-প্রপাদিত নিগুণোপাঁসন! নহে। 

আর একটা কথা এখানি বলিয়া! রাখি। আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদক এই 
সকল শ্রুতির সহিত “নেদং যদ্দিদমুপাঁতে” এই শ্রুতির কোন বিরোধ নাই । 
ইহ! অধ্য।আ্বষে।গের বিবৃতিতে স্পষ্ট করিয়া বুঝাঁন যাইবে. । 


নিরাকার উপাসনা । ১৫৫. 


ধীর ব্যক্তি প্রমাত্মাতে শ্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্মযোগে সের 
পরম দ্বেবতাকে জানিয় হ্ শোক হইতে মুক্ত হন।” ( ২৫_-২৬ পৃষ্ঠা) 

এস্থজে নগেন্ছ্র বাবু নিরাকার উপাসনার দুইটা অবস্থার 
কথা৷ বলিয়াছেন। একটা *প্রথমাবস্থা” অপরটা “উচ্চাবস্থা?ঃ। 
“পৌতভ্তলিকতার” ভাষায় ইহাকে অধিকার-বিভাগ বলে। প্রথমা 
বস্থার সাধককে মন্দাধিকারী ও উচ্চাবস্থার সাধককে উচ্চা- 
ধিকাদী ব! শ্রেষ্ঠাধিকাঁরী বলা যাইতে পারে । মে যাহ! হউক, 
নগেন্দ্র বাবুর নিরাকার উপাসনা! কি একবার দেখা যাউক। 
ণ্সাধনের প্রথমাবস্থায় অবলম্বনের প্রয়োজন । জগৎ কার্যে 
আলোচনা, শাস্পাঠ; মহাাদিগের জীবনের অন্গশীলন, 
নাম জপ প্রভৃতি উপায় সাঁধকগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন ।” ইহ! 
বোধ হইতেছে মন্দাধিকারী সাধকের আভ্যন্তরীণ (91৮৪০) 
নিরাকার উপার্ণনা। কারণ, এতস্তিনন প্রকান্ত বক্তু তামূলক 
একটা উপাসন1 আছে, যাহার কথ? সকলেই অবগত আছেন। 
ইহাঁকে প্রকান্ত উপাসন! (291)110 778১07) বলা যাইতে পারে। 
নগেন্দ্র বাবু ইহার কথা কিছু বলেন নাই । কারণ, বোঁধ হয়, 
তাহার মতে ইহার সাধন এন্বন্ধে কোন উপকারিতা নাই। 
অথবা ইহা উদ্ধত অংশের “প্রভৃতি” কথার মধ্যে পড়িয়াছে। 
যাহা হউক, নগেকন্দরবাঁবু এই গ্রকাশ্ত উপাসনার গুরুত্ব অস্থতব 
করুন আর নাই করুন, সাধারণতঃ ত্রাঙ্গগণের মধ্যে কিন্তু 
ইহাঁরই বিশেষ গুরুত্ব দেখা গিয়া থাকে। এমন অনেক ব্রাঙ্গ 
দেখিয়াছি, যাহারা শাস্ত্রপাঠ, নামজপাদিপ্ন কোন আবশ্তকতা! 
মনে করেন না। কেবল প্রকাশ্য বক্তৃতামূলক উপাদনাই 
তাহাদের নিকট খাটি নিরাকার উপাপন।। এমন কি ব্রাহ্মণ 


১৫৬ সাকার ও নিরাকার তন্ববিচার । 


মমাজে ইহার এতদূর প্রাধান্ত দেখা যায় যে, প্রচলিত নিরা- 
কার উপাসনা বলিলে এই বক্তৃতামূলক উপাসনাই বুঝায় । 
সেই জন্ক অনেকে বলিয়া থাকেন, (43751077015 ও 0005লৈ 
18010120986 5 000750 ) অর্থাৎ ত্রাঙ্গধর্ম গ্রীষ্টবিহীন 
র্টধর্্ব। ্রাঙ্গ-দমাজের প্রকাশ্য বস্তুতামূলক উপাসনা! সম্বন্ধে 
যদ্দি এ কথা থাটে, তবে নগেন্দ্র বাবুর প্রচারিত উল্লিখিত আভ্য- 
স্তরীণ নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধেও এ কথ! খাটে যে, ইহা 
প্রতিমূর্ভিবিহীন সাকার উপাসনা । বোধ হয় সকলেই জানেন 
হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক সউপাসনায় “নামজপ” আছে, *শাস্তর- 
পাঠ” আছে, “জগৎ কাঁধ্যের আলোঁচন1” আছে) “মহত্জীবনের 
অনুশীলন”ও অনেকে করিয়া থাকেন। এতত্তিন্ন, হিন্দুর 
উপাননায়! আরও আছে,_-ধ্যান, ধারণা, যম, নিয়ম ইত্যাদি? 
যদ্দবারা উপাসনার গ্রককৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। 
উপাসনার উদ্দেশ্য চিত্তের ' একা গ্রতাসাধন, একথা যদি ঠিক 
হয়, তবে তাহা ধ্যান, ধারণ! ব্যতিরেকে হইতে পারে না। বলা 
বাহুল্য ঈশ্বরকে “দয়াময়, প্রেমময়, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়” বলিয়া 
ভাবিলে তন্বার।৷ জগতে ঈখরের দয়া, প্রেম, জ্ঞান, মঙ্গলের 
কার্য চিন্তা কর! হয়। সুতরাং তাহাতে জগৎকাধেণর অলো- 
চন হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে ধ্যান বলা যাইতে পারে না। 
ধ্যান কাহাঁকে বলে? ভগবান্‌ পতগ্রপি দেব বলেন, 
“তত্র প্রত্যয়ৈকভানতা ধানম্*_-পাতঞ্জল দর্শন। ৩ পাদ, ২ হুত্র। 

অর্থাৎ হৃদয়াদি কোন স্থানে কেৰল একটী বিষয় নিশ্চল ভাবে 
চিন্তা করার নাম ধ্যান। * ূ 


₹ বলা বাছুল্য, এই ধ্যান সাকার ধ্যান; কারণ, আমরা! সাকার তিন 
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ঘ্কিন্থ ঈশ্বরকে দয়াময়, প্রেমময়, জ্ঞানময়, মগগলময়” 
ভাবিলে, ভীহাঁর যাবতীয় দয়ার কার্ধা, প্রেচমর কাধ্য, জ্ঞানের 
কার্য, মঙ্গলের কার্ধা একটার পর আর একটা মনোমধো উদয় 
হইতে থাকে ; সুতরাং তাহ! ধ্যান নহে ও তন্দার! চিত্তের 
একাগ্রতালাত হইতে পারে না। 

এখন নগেন্জ বাঁবু কথিত উচ্চাবস্থারগব্রক্মোপাননা কি দেখ! 
যাউক। তিনি বলেন, - 

দনিরলম্বভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া সাধনের উচ্চাবন্থায় সম্ভব 
সমাধিস্থ যোগী নিরবলম্বভাবে ব্র্মযৌগ সংভ্তাগ করিয়া কৃতার্থ হন। বহি 
জগৎ হইতে প্রস্থান করিয়া, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের অতীত অধ্যাক্স- 
রাজো প্রবেশ পূর্বক সিদ্ধ মহা ব্রঙ্গ সহবান স্থথে পরিতৃপ্ত হন। 

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং 
মত্তা ধীরোহয শোকৌ জহাতি ॥” 

সাধনের উচ্চাবস্থায়-_অপা গ্রযোগদ্ারা নিগুণব্রহ্মের লাভ 
হয়, ইহা সম্পূর্ণ সত্যা এই আধ্যাম্মফোগেই শাস্ত্রোক্ত 
নিগুণোপাসন।। অধ্যান্রযোগ কি ও তাহ কি প্রকারে অন্গ- 
ষ্টিত হয়. ও তাহাকে নিগুঁণোপানন! কেন বলে, ইহ! দেখা 
যাইতেছে । অব্ত ত্রাঙ্গদমাজে প্রচলিত নিরাকার উপাসন" 
নিরাকার বস্তর চিন্তা করিতে পারি নাখ এতভিন্ন উন্চাধিকারে যখন বৃত্তির 
নাশ হয়, তখন এক প্রকার ধ্যান আছে; তাহাকে নিরাকার ধ্যান বল! 
যাইতে পারে । এইকপ ধানের কথা গীত বলিতেছেন,_“আত্মসংস্থং- 
মনঃকৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ 1” ৬1২৫। “পরে ননকে সেই আত্মতত্ধে 
বিলীন করার চেষ্ঠা করিবে, তখন কোন প্রকার চিন্ত। করিতে হয় ন!। 

ষাহারা কথায় কথায় নিরাকারের ধ্যান করিয়া থাকেন, তাছাদিগের 


ইহ] একবার চিগ্ত1 কর! উচিত ।” 
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এই অধ্যাত্মষোগ কিনা, নিরাকারবাদিগণের মধ্যে সেইবপ 
৬চ্চাধিকাঁরী সাধক কেহ আছেন কি না, এবং ব্রাহ্মপমাজে 
প্রচলিত নিরাকার উপাসন! দ্বারা সেই উচ্চাবস্থায় উপনীত 
হওয়। যায় কি না, এ সকল স্বতন্ত্র কথা। ইহার বিচার পরে 
করা যাইবে। 


অধ্যাক্সমযোগের বিবরণ । 


প্অধ্যাস্মযোগ” কি? উল্লিখিত কঠোপনি্ষদ, বাক্যের 
ভাষ্যে ভগবান্‌ শঙ্করাঁচার্ধ্য বলেন, পবিষয়েভ্যঃ প্রতিসংহৃত্য 
চেতন; আম্মনি সমাধানম্।” অর্থাৎ র্ূপরসাদি বিষয় হইতে 
চিত্তের সংযত করিয়া আত্মায় সমাধি করা। শঙ্করাচার্য্য এই 
অর্থ কোথায় :পাইলেন? ইহা! কি তাহার স্বকপোলকল্পিত? 
না তাহা নহে। সেই কঠোপনিষদেই অন্তর আছে,__ 
যদ পঞ্চাবতিষ্ঠস্তে জ্ঞানানি মনস। সহ। 
বুদ্ধিশ্চন বিচেষ্টতে তাঁমাহুঃ পরমা গিতম্‌।। 
তাং যোগমিতি মনান্তে স্থিরামিক্ড্িযধারণাম,।| 
যখন পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয় মনের সহিত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
হয়, ও যখন বুদ্ধি ও বাহ্যবিষয়ে ব্যাঁপারশূন্ত হয়, সেই অবস্থাকে 
পঞ্ডিতগণ পরমাগতি বলিয়া থাকেন। এইরূপ স্থির অচল 
ইন্দ্রিয় ধারণীকেই যোগ বলা হয়। অর্থাৎ আধ্যাত্ম যোগে 
ইন্জিয়, মন, বুদ্ধি বহিজ্ঞগৎ্ হইতে লব্চ,চিত ও প্রতিনিবৃত্ত 
হইয়া কেবল এক পরমাত্মায় লীন হইয়া থাকে। এই কথা 
সেই শ্রুতি অন্তত্র আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,_- 
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ইন্ট্রিয়েভাঃ পরা হাথ? অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ | 
ষনদণ্চ পরা বুদ্ধি বুদ্ধেরাত্ম। মহান্‌ পরঃ || 
মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ | 
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিং স কাঠ! স! পরা গতিঃ11 
এষ সব্যেধু ভূতেষু গৃঢজ্স। ন প্রকাশতে। 
. দৃ্তে তব এয়া বৃদ্ধা! সু্দ্ররা শুশ্দদশিভি) | 
যচ্ছেদ্বাস্বুনসী প্রাজ্ঞন্তদ্‌ যচ্ছেজজ্ঞ।ন আত্মনি |” 
জ্ঞ।নমাত্মনি মহতি নিয্চ্ছেত্তদ্‌ ষচ্ছেচ্ছ।স্ত আত্মনি |” 


ইন্দ্রিয় হইতে রূপ রপাদি হুশ্ম, রূপরসাদি হইতে মন সুমা, 
মন হইতে বুদ্ধি সুশ্ম, বুদ্ধি অপেক্ষা মহত্তব্ব সুক্ষ, মহত্ত্ব অপেক্ষা 
প্রকৃতি সুক্ষ, প্রকৃতি অপেক্ষা পুরুষ সুক্ষ, পুরুষ অপেক্ষা স্ক্ষণ 
আর কিছুই নাই, তিনিই সকলের চরম অনস্থা, তিনিই সকলের 
চরম গতি | তিনি সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছেন,তিনি আমা- 
দের ইন্্রিয়ের নিকট প্রকাশ্য নহেন । কেবল স্ক্দর্শী বাক্কিগণ 
তাহাদের হুন্মতত্বনিক্বপণক্ষণ বুদ্ধি দ্বার তাহাকে দর্শন করিতে 
পারেন । কি প্রণালীতে তাহাকে দর্শন করা যায়? তাহাকে 
দর্শন করিতে হইলে প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্দ্রিরশক্তিকে মনে 
সংঘত করিবে, মনকে বুদ্ধিতে সংযত করিবে, বুদ্ধিকে মহত্তব্বে 
সংঘত করিবে, মহত্তত্বকে পরমাত্ম/য় সংঘত করিবে । বল।বাহুল্য 
এই ইন্্রিয়াদি সংঘমনই আধাম্মযোগ বা নিগুন ব্রঙ্দোপাসনা । 
এই সকল, শ্রুতিবাক্যের ভাৎপর্য কি একবার দেখা যাঁউক। 

আমি চাছি সর্রোপাধিশূগ্ঠ, নামরূপবিহীন, নি হা, শুদ্ধ, বুদ্ধ, 
মুক্তম্বভাবসম্পন্ন, নিগুণ ব্রক্ষস্বন্ূপে মিলিত হইতে। আমি 
জড় জগতে. তাহাকে দেখিতে পারি না, কারণ জড়জগণ্য তাহার 


১৬০ সাকার ও নিরাকার তন্ববিচার'। 


স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে__তিনি জড়জগতে প্গৃঢ়,+ 
অপ্রকাশিত আছেন। আমি মান/সক জগতে তাহাকে দেখিতে 
পারি না, কারণ আমার মন তাহাকে ভাবিতে গিয়া, জড়- 
জগতের চিত্র দ্বারা তাহাকে ঢাকিয়া ফেলে। মোট কথা, 
আমার চিত্ববৃন্তির সাহায্যে আমি যেখানেই তাহাকে দেখিতে 
“যাইব, সেখানেই তাহার সাকার ভিন্ন নিরাকার রূপ দেখিতে 
পারিব না। এমন কি যদ্ধিঞ তিনি আমার হৃদয়-কন্দরে 
বিরাজমান রহিয়াছেন, তথাচি আমি তাহাকে দেখিতে পারি- 
তেছি না,_কেবল আমার এই চিত্তের জন্য । তাহার স্বরূপদর্শনে 
আমার চিত্ত এক প্রধান অন্তরাঁয়। আমার মন কেবলই 
বাহিরের দিকে ছুটিয়া যাইতে চাহে_-আমি তাহাকে ধরিয়া? 
ব্াথিতে, পারি, না, আমার ইন্ড্িয়বুন্তি সকল্‌ সর্বদাই রূপ. 
রসাদির সহিত গণাথা রহিয়াছে,-আমি কিছুতেই তাহাদিগকে 
অন্যদিকে ফিরাইতে পারি না। এক রকম ধরিতে গেলে, 
মেই রূপরসাঁদ্রি লইয়াই, আমার চক্ষু কর্ণের অস্তিত্ব । বূপ- 
রসাদির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হইলে,তাহাদের মন হইতে 
পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে না। আবার যতক্ষণ রূপরপার্দির সহিত 
তাহাদের সম্বন্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমার নিরাকার ব্রহ্মদর্শন ও. 
হইবে না। ন্থুতরাং নিরাকার ত্রঙ্মকে জানিতে হইলে, ইক্ড্িয়- 
বৃত্তি সকলকে স্বন্ব বিষয় হইতে গ্রন্তিনিবৃত্ত করিতে হইবে ।, 
ত্বাই শ্রুতি বলিতেছেন, 
“ইন্দ্রিয় সকলকে মনে লয় কর” 
করিলাম। কিন্তু নিরাকার ব্রন্গকে, জানিবার জন্ত আমার, 
ইন্্রিক্সংঘমই যথেষ্ট হইল না। আমার গন্তব্য পথের এখন.ও 
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অনেক বাকী। যাহাতে রূপ রসের একটু নাম গন্ধও নাই, 
আমি চাহি সেই ব্রঙ্গের সাক্ষাৎ করিতে । আমার ইন্জরিয়বৃত্তি 
সকল এখন আর বাহিরের দিকে শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ধাবমান 
হয় না বটে, ইন্দ্রিশক্তি সংঘত হওয়াতে বহির্জগতের নব নন 
ভাব সকল আনার চিন্তপটে এখন আর অঙ্কিত হন্প না বটে, 
কিন্তু এখনও পুর্মঞ্চিত ভাব সকল আমার স্মতিতে জাজ্জপ্য- 
মান রহিয়াছে, এখনও আমি কোন কিছু চিন্তা করিতে বদিলে 
সেই সকল ভাবের মালোডন বিলোড়ন হইতে থাকে । এই 
সকল ভাব রূপরস!পির প্রতিকৃতি, ইহারা থাকিতে কখনও আমি 
নিরাকার বর্গের উপলন্দি করিতে পারিব না। ইহারা তাঁহার 
স্বরূপ আবৃত করিনা রাশিয়াছে। অতএব মামাকে সেই সকল 
চিত্র গুছিরা ফেশিতে হইবে । তাই ঞতি আদেশ করিতেছেন, 
মিনকেও লয় কর 1? 

মনকে লয় করিলাম। আমি এখন ইন্দ্রিয় শক্তিকে সংধত 
করিলাম, মনকে সংবত করিলাম, কিন্ত তবুও আমার ব্রঙ্গ- 
সাক্ষাৎকার হইল না। আমার অহংভাব, মামিত্ব, আমি বপিয় 
পৃথক্‌ অস্তিত্ব * এখনও অক্ষ রহিয়াছে । এই আামিত্ব বজান 
থাকিতে, আমি দেই পরব্রদ্ধে বিলীন হহতে পারিব না। অনন্ত 
পরমাস্মপাগরে আমি একটী ক্ষুদ্রতরপ্গ; তরঙ্গের এই তরঙ্গন্থ 
থাকিতে সে সমুদ্রের অনস্তত্বে ডুবিতে পারিবে না। তর্কে 
সাগর হইতে হইলে, তাহার সেই তরগ নাম ছাড়িতে হইবে, 
বান্ুবিক্ষোভ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। সেই জন্য মামার 

* আতিতে মনের পরই বুদ্ধি। সাংখ্যাদি দর্শন শান্ত এই ছুইটির মধ্যে 
“অভিমান” বা "অহঙ্কার" একটা স্তর নির্দিষ্ট হইয়্াছে। 





১৬২ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার ॥ 


আমিত্ব বিসর্জন করা আবশ্তক, অভিমান-সংযম কর! আবশ্তক ॥ 
আমিত্ব বিনষ্ট হইলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অবস্ত যে সাম্যের 
ধবজ| উড়াইয়া একদিন ফরাপী জাতি নর-রক্জে পৃথিবী প্লাবিত 
করিয়াছিল, আমি সে সংম্যের কথ! বলিতেছি না। যে সাম্যের 
তান ধরিয়া আজ ত্রাক্মলমাজ ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, আত্মকলহ্‌ ও স্বন্ব' 
প্রধান্তার অগ্নি প্রজালিত করিয়া ভম্মীভূত হওয়ার উপক্রম 
হইয়াছেন, আমি সে সাম্যের কথা বলিতেছি না। যে সাম্যের, 
ফলে_- 
"বিদ্যাবিননয়ম্পন্সে ব্রাক্ষণে গবি হস্তিনি । 
শুনি চৈব স্থপাকে চ পঙ্ডতাঃ সমদর্শিন ৮ গীতা। 

পণ্তিতগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাঙ্গণ, গে, হস্তী, কুকুরও, 
চগ্ডালে সমদশী হন,-ব্রাঙ্ষণ, শুর, মন্ুষা, পশু, পাপ পুণ্য 
সমস্তই এক অদ্িতীয সচ্চিদানন্দময় দর্শন করিতে সমর্থ হন_. 
তাহাই প্ররুত সাম্য । প্রথমোক্ত সাম্য অহঙ্কার-মূলক; “তুমি 
বে মানুষ, আমিও সেই মানুষ-তোমার থে অধিকার, আমারও 
সেই অধিকার হওয়া উচিত,” ইহাই সেই সাম্যের মূলমন্ত্র । 
শেযোক্ত সাম্য অহঙ্কার-বিনাশের ফল) "তুমি আমি সকলেই 
সচ্চিদানন্দমমর-আমার কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই” এইরূপ 
জ্ঞানমূলক। ইহা “অভিমান” সংযমের দ্বারা হইয়া থাকে । 
অতএব ব্রহ্ষলাভের জন্য অভিমানকে ও লর করিতে হইবে। 

কিন্ত জীবের আমিত্ব দুর হইলেই সে ব্রঙ্গে সমাধি করিতে 
পারে না, সে ব্রহ্ম হইতে পারে লা। যাবতীয় স্থষ্ট পদার্থের 
মধ্যে একত্ব, সাম্য সম্পাদিত হইলেও, সৃষ্ট ও শ্রষ্টার প্রভেদ 
থাকিয়া যায়। এইজনা যে শক্তি দ্বারা কর্তা আর কাধের 


অধ্যাতযোগের বিবরণ। ১৬৩ 


পৃথক্‌ অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে, যেজ্ঞান থাকিলে জীবের ব্রহ্ম হইতে 
পৃথক্‌ অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, সেই “বুদ্ধি” বা “মহত্ত্বকে ও * 
সংযত করা আবগ্তক। এই বুদ্ধি বৃত্তিই (70105 ০97- 
০1০851৩৪) অভিমান (561 ০0109019515035 ০7 9৫০) কে. 
ব্রন্মের (1510৩ 0915019057959) সহিত সংযোগ করিয়া 
রাখিয়াছে। তাই শ্রুতি বলিয়াচেন,__ 
পবুদ্ধিকেও সংযত কর ।” 

এই বুদ্ধির পর আর একটা স্তর “অব্যক্ত”” বা প্প্রকৃতি” | 
প্রন্কৃতি সংসার বীজ-স্বপ্ূপ--মেমন ব্টকণিকাস্থিত বটবৃক্ষ- 
শক্তি । ইহা সর্ধপ্রকার কাব্যকারণের আদারভূুত। যখন 
জান এই প্রকৃতিতে অবস্থান করে, তখন মে নিশু পণ, নিক্ষিয়, 
শান্ত, শিব, অদ্বৈত ব্রঙ্গের সমীপবর্তা হয়। কিন্তু বণিও 
সে সষ্ট পদাথের রাজা অতিক্রম করিরা অ্রষ্টার সমীপে 
অগ্রদর হইয়াছে, তথা5 এখনও নে সম্পূর্নূপে আই। হইছে 
পারে নাই। প্ররৃতিন্তরে থাকিতে তাহার পূনর্ধার সংসারা- 
ভিমুখে বাওয়ার সম্পূর্ণ আশঙ্কা থাকে। বটবুক্ষশক্তি হইতে 
বটবুক্ষ জন্মিবার আশ্চর্য কি? এইজন্য শর্তি বলিতেছেন £-- 

পগ্রকৃতিকেও;লয় কর” 

এইরূপে আমরা দেখিলাম, ইন্দড্রিরের লর, ণনের লয়, অভি- 
মানের লয়, বুদ্ধির লয়, মহ্ত্তন্থের লয়, প্রকৃতি লর-_-এই 
লয়ের পর লয়, এই জীবঙ্গগতের মহাপ্রলয় সংসাধন .করিলে 
তবে মানুষ নিরাকার ব্রঙ্দের সহিত মিলিত হইতে পারে তরদ্ছে 





* জীব বৈশেষে বা বাটিতে যাহা পবুদ্ধিত? জগতে বা সমষ্টিভাবে তাহ। 
“মহত্ব 1 


১৬৪ সাকার ও নিরাকীর তত্ববিচার। 


সমাধি করিতে পারে। অতএব যখন ব্রদ্ধে অধ্যান্মযোগ দ্বারা 
সমাবি করিতে পারে, তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না। তখন 
মায়ামোহাচ্ছন্ন জী মায়াখোহ কাটাইয়া সচ্চিদানন্দময়্ হইয়া 
যান়। তুল ও জলপুর্ণ ঘট হইতে তগু,ল উঠাইয়া লইলে জল 
থাকে; জল নিঃশেধিত করিয়া ফেলিলে.ঘট একমাত্র আকাশ 
দ্বার। পরিপুর্ণ থাকে-_সেই ঘটাকাশ মহাকাশ হইতে কেবল এক 
উপাধি ভেদে পৃথক? বস্ততঃ পৃথক্‌ নহে । ঘট ভাঙ্গির! ফেলিলে-_ 
জীবশ্মুক্ত মহাপুরুষের দেহত্যাগ হইলে,--দেই সান্ত আকাশ 
অনন্ত আকাশে, ঘটাকাঁশ মহাকাশে মিশিয়া যায়, জীব শিব 
হইয়া যায়। যে সাধন প্রণালী অবলশ্বন করিলে, ইন্দরিয়াদি বৃত্তি 
সংযমন দ্বার জীব এইরূপে জীবন্ব হইতে মুক্ত হইয়। ব্রন্শ্বরূপে 
সমাধি করিতে পারে, তাহাকেই অধ্যাম্সযোগ বলে। ইহ! 
স্থান বিশেষে জ্ঞানমার্গ, জ্ঞানষোগ, বুদ্ধিযোগ, আত্মসমাধি 
ইত্যার্দি নামে অভিহিত হইয়াছে । ইহার বিস্তারিত বিবরণ 
পাতঞ্জল দর্শনের প্রথমপাদ, সাংখাদর্শন, নায়দর্শন ও মাণডক্য 
উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়েও ইহার 
বিশেষ বিবরণ আছে । 
এখন একবার পুব্বকথিত জাগ্রত-ন্বপ্র-স্যুপ্তির কথা ম্মরণ 
করা যউক। এই অধ্যাত্মঘোগ কোন্‌ অবস্থার সাধনা? পৃব্বে * 
কথিত হইয়াছে আমাদের জাগ্রদবস্থায় ইন্জিয়ন্বারা বিষয় গ্রহণ 
করি। স্বপ্লাবন্থায় ইন্্রির় কল বিষয়ব্যাপার হইতে প্রতি- 
ংহৃত হইয়া মনে লীন হয়; মন ও বুদ্ধি হুস্ম পঞ্চমহাভুত 
লইয়া ক্রিয়া করে। আমাদের ন্থৃবুপ্তি অবস্থাম ইন্দ্রিয়, মন, 
* তৃতীয় অধ্যায় দেখ। 





ম্মধ্যাত্মযোঁগের বিবরণ । ১৬৫ 


বুদ্ধি নকলই এক প্রর্কৃতিতত্বে লীন হইয়া যায়; তখন থাকেন 
কেবল প্রকৃতি ও পুরুষ বা আত্মা। অতএব উল্লিখিত অধ্যাত্ব- 
যোগে, ইন্দ্রিয়ল় স্বপ্রাবস্থার সাধন, মন ও বুদ্ধির লয় সুযুপ্তি- 
অবন্থার সাধন। মন ও বুদ্ধি লয়ের পর যে সমাধি তাহাঁও 
স্বযুপ্তি অবস্থার সাধন, কারণ সুষুপ্তির পর আর জ্ঞানের অবস্থা 
নাই। সেই সমাধি দ্বারা ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিয়া জীব ব্রহ্মের 
চতুর্থাবস্থা বা তুরীয় ব্রক্ম স্বরূপে লীন হইয়া যায়। শ্রুতি এই 
আধ্যাম্যৌগের উপদেশ দিয়া বলিতেছেন, 

“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত ॥ 

ক্ষুরস্য ধারা নিশিত। দুরত্যয়। 

ছুর্গমপথন্তৎ কবয়ো বদস্তি 0 

ছে জীবগণ। তোমরা উঠ, জাগ্রত হও, ৰর সকল প্রাপ্ত হইয়া তাহা 
সম্যক্রূপে্উপলন্দি কর। যেমন ক্ষারের নিশিত ধার দিয়! গমন কর! দুঃসাধ্য, 
স্থধীগণণ বলেন, এই ব্র্গজ্ঞানপথ সেইরূপ দুর্গম।” অতএব খবরদার ! 
এ পথে যে সে লোক আমিওন!। 
শ্রুতি এইরূপে অধ্যাত্মযোগের 07০০7 প্রকটিত করিলেন। 

তাহার [7০৮০০ বিধিবদ্ধ করিবার ভার পড়িল দার্শনিকদিগের 
উপর । তত্বদণিখধিগণ শ্রুতির আদেশ অন্ুলারে অধিকারী- 
ভেদে মানবচরিত্র পুঙ্খান্ুপুঙ্থরূপে পর্যাবেক্ষণ করিয়া এই ধোগ- 
মার্গের সাধন প্রণালী বিধিবদ্ধ করিলেন। এইরূপে ষড়দর্শনের, 
উৎপত্তি হইল। 


নিগুণোঁপাসনার প্রণালী | 


পূর্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট "অধিকারী+, * ভিন্ন এই সাধন 
মার্গে কাহার ও অধিকার নাই, ইহা সকল দর্শনশান্ত্রের দিদ্ধান্ত। 
নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা ধাহার চিত্তশুদ্ধি ন] 
হইয়াছে, সাকার উপাসনা দ্বারা ধাহার চিত্তের একাগ্রতা'লাভ না 
হইয়াছে, ব্রঙ্গই একমাত্র সত্য, ততিন্ন সকলই মিথ, জী, পুক্র, 
পরিবার, ধন, জন, টাকাকড়ী, ঘরবাঁড়ী এ সকল নিতান্ত অসার 
ও অকিঞ্চিংকর ইহাদের কাহারও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, যাহার 
জদয়ে এইরূপ বিশ্বাস সম্পূ্ণরূপে দৃঢ়মূল না হইয়াছে, যাহার 
চিত্ত শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতি সাধনে সম্প,রূপে 
অভ্যন্ত না হইয়াছে,-শান্স বলেন তাহার নিগুঁণোপাসনায়্ অধি 
কাঁর নাই । উক্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট অধিকারী সাধক “অহং ব্রহ্ধাস্মি 
আমিই ব্রহ্ম এইরূপ বিশ্বাস কঠোর সাধনা বলে অন্তরে বদ্ধমূল- 
করিবেন। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে, আমিই নিত্য, 
শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বভাব, পরমানন্দ, অনন্ত, অদ্বিতীয়, ব্রহ্গ 
এইক্প চিন্তবৃত্তি উৎপন্ন হয়। + এই অদ্বৈত ব্র্গজ্ঞান লাভ 
হওয়ার পুর্বে সাধককে “শ্রবণ, পমনন,/? প্নিদিপ্যাসন”” ও 
“সমাধি” এবং সমাধির অঙ্গভূত “যম, প্নিয়ম»” আসন” 
পপ্রাণায়াম,” পপ্রত্যাহার,” প্ধারণা,১ প্ধ্যান”” ও “পবিকল্প 
সমাধি” অভ্যাস করিতে হয়। ভগবান্‌ পতঞ্জলিদেব বলেন, 
ক. ১৪৯ পৃষ্ঠা দেখ । ূ 
1 “এবমাচাধ্যেশীধ্যারোপাপবাদপুরঃনরং তত্বংপদার্থে) শোধয়িত্বা বাক্যেনাথণ্া- 
এেঁহববোধিতেহধিকারিণোহং নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তসতাম্মভাবপরমানন্দানস্তা বয় 
্রহ্ধ্্গীতি অথওীকারাক।দ্রিতা চিত্তবৃত্তিরুদেতি ।_বেদাস্তসার 1 


নিগুণোপাসনার প্রণালী। ১৬৭ 


“যোগাজা হুষ্ঠানাদ শুদ্ধিক্ষ্নে 
জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেক খ্যাতেঃ1” . পাতগুলদর্শন-__ ২২৮ 
অর্থাৎ “যোগাঙ্গাদি (শননিক্সমাদি__“যমনিয়মাসন প্রাণয়ামপ্রত্যাহার- 
ধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি --পাতঞ্জলদর্শন) অনু করিতে করিতে 
চিত্তের রজগ্তমোভ|গ বিদূরিত হয়। তখন অবিদ্যা, অস্মিতা, অনুরাগ, বিছবেষ, 
মৃত্যু ভয় ই পাচ প্রকার অবিদ্যাই ক্ষয় হইয়া যায়। মনবগণ যেমন এক 
একটা অঙ্গের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইবে, ততই অবিদযামল কাটিয়। যাইতে 
পারিবে। অবশেষে সমাধির অনুষ্ঠানের দ্বারা যখন আত্ম! আর বুদ্ধ্য|দি জড়, 
পদার্থ এতদ্ুভযের পার্থক্য অনুভূত হয়, তখনই চিত্ত শুদ্ধির পরিসমাপ্তি হয়।” 
সমাধি ছুই প্রকার “সম্প্রজ্ঞাত সমাধি” ও অসশ্প্রজ্ঞাত 
সমাধি 1” সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কোন প্রকার পদাথের চিন্তা বা 
অন্থভূতি থাকে । এই সমাধিদ্বারা এরুতিকথিতান্থরূপ দেহ, 
ইন্জ্রিয়, মন, অভিমান ও বৃদ্ধির সংযম হইয়া থাকে । এই সকল 
স্ংযমাবস্থাভেদে ইহা “ সবিতর্ক»। সবিচার “সানন্দ” ও “অস্মিতা- 
মাত্র”এই চারিভাগে বিভক্ত । (“বিতর্কবিচারানন্ৰ। স্িতান্ুগমাৎ 
সম্প্রজ্ঞাতঃ,,--পাঁতগ্রল দশন, ১ম পাদ, ১৭ স্থাত্র)। অসম্প্রজ্ঞাত 
সমাধি দ্বার! কোন প্রকার ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা থাকে নাঁ। নির- 
লম্বঘভাবে তখন কেবল এক পরমাক্মাই জ্ঞান হইয়া! থাকে । 
(তদভ্যাসপূর্ধকং হি চিত্তং নিরবলম্বনভাবম্প্রাপ্তমিব ভবতি 
ইত্যেষ নিক্রীজঃ সমাধিরসম্্জ্ঞাত:»__পাঁতগ্রলদর্শন ভাষ্য )। 
এই সমাধি ছার! সর্বোপাধি-পরিশূন্য আত্মা বা চৈতন্য মাত্রই 
অবশিষ্ট থাকেন। তখন নিরাকার ব্রন্গজ্ঞান লাত হয়, জীবের 
মুক্তি হয়। 
উল্লিখিত নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বার! বুঝ! গেল, শাস্ত্রীয় 
নিওণোপাসনা বা অধ্যাত্মযোগ কি জিনিষ । শ্রুতিতে যাহাঢক 


১৬৮ সাক্ষীর ও নিরাকার তত্ববিচাঁর ? 


অধ্যাত্মযোগ বল! হইয়াচ্ছে, অন্ান্থ শাস্ত্রে তাহাকেই নিগুণে।' 
পান! বলা হইয়াছে । অধ্যাক্মধোগকে নিগুণোপাসন! বলার 
কারণ নিরাকার ঈশ্বরের চিন্তা বা উপাপনা নহে; * তাহার 
কারণ এই সাধন প্রণালীতে সগুণ বা সাকার ঈশ্বরের 
(9৩750781 5০) উপাসনার প্রয়োজন নাই। প্রন্কতু অধিকারী 
সাধক কেবল স্বীয় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধ্যাদি নিরোধ দ্বারা আত্ম- 
সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন, তাহার সগুণ ঈশ্বরের উপা- 
সন1 করিবার কোনও আবস্তকতা নাই। এইজন্য সাংখ্যদর্শনে 
“ঈশ্বর অসিদ্ধ”” বলিয়া ঈশ্বরোপাঁসনার অনাবশ্তকতা স্বীর্কুত হই- 
যাছে। প্রকৃতপক্ষে এই সাধন প্রণাঁলীকে "আত্মোপাসন” 
বলাই সঙ্গত। ইহা কদাচ ঈশ্বরোপাসনা নহে। এই সাধন 
প্রণালীফেই লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন,__ 

“আত্মা বা অরে দ্রষ্ঠব্যই শ্রোতবেষ্ট মন্তবে) নিদিধ্যাসিতব্যোমৈত্রেস্মি 1” 

হেমেত্রৈক্ি। আত্মাকে (ঈশ্বরকে নহে ) দেখিতে হইবে, শুনিতে 


হইবে, মনন করিবে, ধ্যান করিতে হইবে ।”--অবশ্থ মন বুদ্ধ্যাদি সগ্তণ অব- 
লম্বনের সহিত বুঝিতে হইবে । 
"আত্মানমেব প্রিক্মুপাসীত" 


খআত্মাকেই প্রিয় জানিয়া! উপাসনা কর। 
অতএব আমর! দেখিলাম, শাস্ত্রে যাহাকে নিগুণোপাসন! 
বল! হইয়াছে, তাহা শ্রুতি প্রতিপাদ্দিত “অধ্যাত্মযোগ””)--তাহা! 





*. উপাসনার কোন অবস্থাতেই নিগুণ ব্রন্ধের জ্ঞান বা উপাসন। হইতে 
পারে না । সমাধি অবস্থায়ও মন বুদ্ধযাদি শুঙ্গ্ম জড়পদার্থ অবলম্বনে ত্রঙ্গের 
জ্ঞান হয় স্থতরাং সেরূপ জ্ঞানও নিগুণ ব্রঙ্গজ্ঞান নহে । কেবল অসন্প্রজ্ঞাত 
লমাধিতে নিরবলম্বভাবে ব্রহ্গসাক্ষাৎক।র হয়; কিন্তু তখন আবার জ্ঞাতা 
ভয় ও জ্ঞানের ভাব থাকে না। 


নিশু“ণোপাসনার প্রণালী। ১৬৯ 


কদাচ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উপাঁপনা নহে। ব্রহ্ম উপান্ত নহেস, 
তাহা, "তদেব বরক্গত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদ মুপাসতে” এই শ্রুতির 
দ্বারা প্রতিপাদিত হইরাছে। এই শ্ুতিতে ব্রদ্ম অর্থ "শান্ত শিৰ 
অদ্বৈত তুরীয়” পদার্থ; তাঁহার উপাদনা হইতে পারে না। 
কারণ অধ্বায়যোগ দ্বার! প্রকৃতিতব্বের পরবণ্ডা সেই চতুর্থা- 
বন্থায় উপনীত হইলে উপান্ত উপাদক ভাব থাক্েন।। স্থতরাং 
এই শ্রতির সহিত উল্লিখিত অব্যাস্মবোগ-প্রতিপদক শ্রুতির 
কোঁনই বিরোধ নাই । 

এখন শান্বোক্ নিগুণোপাপনা বাঅধ্যাক্মযোগ,বা নিরাকার 
উপাপনার সহিত নিরাকারনাদীর প্রচারিত নিরাকার উপাসনার 
তুলনা কর। বাটক। নগেদ্র বাবু বলেন,_- 

“আরা পারের গু ভিন্ন আর কিহুই জানিতে পরি না। আকৃতি, 
বিদ্ততি, বের, শর্ণ প্রতি গুণগত জড়েন আর কিছুই জানিনা । সেইরূপ 
জন, ভান, ঈন্ছ। ভিন নলের আর কিছুই জানিন|। গুণ।ধার পদার্থকে আমর! 
জাগিতে পারি না। সাকারকে জানি গুণ দ্বারা, নিরাকারকেও জ!নি গুণ 
ঘবারা। আসন টৈতন্তকেও জানিনা, আনল জড় দি কিছু থাকে, তাঁহাঁকেও 
জানিনা । পরমেশ্বরকেও সেইরপ উহার গুণ দ্বারা জানি। গুণাতীত ঈশ্বরের 
উপ।সনা করিতে পারি না। আনরা জ্ঞান, শক্তি, মঙ্গলভ।ব প্রস্থৃতি গুণ- 
বিশিই ঈশরেই পুজা করিয়া থাকি । সাকার ও নিরাকার উভক প্রকার 
পদার্থেই যগন আমদের গুণগ্রহণের ক্ষমতা রহিয়।ছে, তখন নিরাকারের 
উপাসন| হইবে না কেন ?” ধর্দজিজ্ঞান!--১ম খণ্ড,১১২--১২১ পৃঠা। 

অর্থাৎ নগেন্্র বাবু নিদ্েই শ্বীকার করিতেছেন, নিগুপ 
ঈশ্বরের উপামনা হইতে পারে না। তাহার মতে সগুণ ঈশ্বরের 
উপাসনাই নিরাকার উপাদনা। কিন্ত এদিকে শ্রুতি ও অন্তান্ত 
১৫ 


১৭০ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


শাস্ত্রের মতে রূপ ও গুণের অতীত ব্রন্দের উপাপনাই ( অধ্যাত্ম- 
যোগ) নিগুন বা নিরাকার উপাসনা । উল্লিখিত আলোচন! 
দ্বারা শাল্জ্ীয় নিগুণোপাপনার যদি কিঞ্চিন্মাত্র আভাপ প্রর্দান 
করিতে সমর্থ হইয়! থাকি,তবে পাঠক ইহা! অনায়াসেই বুঝিবেন, 
নিরাকারবাদীর নিরাকার-উপাসনা কদাপি শরুতি-প্রতিপাদিত 
ও অন্তান্ত শাস্ত্রোস্ত নিশুণোপাসন! নহে। পজ্ঞানময়, মঙ্গলময়, 
শক্তিময়, দয়াময়” ঈশ্বরের উপাসনা কদাচ প্ধ্যাক্সযোগ?” 
নহে। সুতরাং নিরাকারবদী অধ্যাম্মযে।গ দ্বারা নিরলপ্বভাবে 
ব্রহ্ম সহবাস লাভ করিতে বে আঁশ! করেন, সে নিতান্ত অলীক 
স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। নিরাকারবাঁদিগণ তীহাদের স্বকপোল- 
কল্পিত নিরাকার উপাসন! প্রচার করিতে গির| নিগুণোপালনা- 
প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য সকল যে উদ্ধৃত করেন, তাহা নিতাস্ত 
অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোঁধ হয়। প্জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, শক্তিময়, 
ঘাময়” ঈশ্বরের উপাসনা বে প্রকৃতপক্ষে সাকার উপাসনা _ 
ঈশ্বরের জ্ঞান, মঙ্গল, শক্তি, দয়! আছে শ্বীকার করিলে তাহার 
আকাঁরও স্বীকার করিতে হইবে,__ঈশ্বরে যেরূপ গুণ আছে, 
মেরূপ আকারও আছে, ঈশ্বরের গুণ চিন্তা করিতে হইলে 
তাহার আকারও চিন্তা করা হয়, ইহা! ইতিপূর্বে বিশদরূপে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। স্ৃতরাং এস্থলে মে সকল যুক্তির 
পুনকলেখ নিশ্রয়োজন। 
গরমগুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচুড়ামনি মহাশয়ের এইরূপ 
, যুক্তি খণ্ডন করিতে গিয়া নগেন্দ্র বাবু কিরূপ কুতর্কজজালে জড়িত 
হইয়াছেন, একবার দেখুন। তর্কচূড়ামপি মহাশয় বলেন, ঈশ্বরের 
খুণ আছে স্বীকার, করিলে আকারও স্বীকার করিতে হইবে । 


নিশুণোঁপাসন্দর প্রণালী। ১৭১ 


ঈশ্বরের আকার স্বীকার না করিয়া তৎপ্রতি জ্ঞান, দয়া, শক্তি 
প্রস্থৃতি গুণ আরোপ কর! যুক্তিবিরদ্ধ। আমাদের জ্ঞানের 
যতদূর সীমা, তাহাতে দয়! বলিলে অন্তের ছুঃখে সহাম্থভূতি- 
জনিত নিজের দুঃণ ও সেই দুঃখ দুর করিবার জন্য ন্গায়বীয় 
ক্রিয়া (৮০৪৪ ০০৫০৪) বুঝায়? নেই দয়া ঈশ্বরে আছে, 
স্বীকার করিলে তাহাতে স্নাযু ও তৎদম্বলিত শরীর আছে স্বীকার 
করিতে হইবে। আবার আমাদের 'জ্ঞান, “ইচ্ছা, প্রভৃতি মানসিক 
ক্রিয়া ও তৎসহকৃত মস্তি, স্নায়ু, পেশী প্রভৃতি অঙ্গের ক্রিয়! 
ভিন্ন হইতে পারেনা । স্ৃতরাং আমাদের জ্ঞানে 02৯১৩৩7০০) 
যতদুর বুঝা যায়, তাহাতে 'জ্ঞান+, ইচ্ছা” বলিলে তাহার সঙ্গে 
তদন্ুরূপ শারীরিক ক্রিয়াও বুঝায়। অতএব ঈশ্বরের শরীর 
বীকার না করিলে তাহাকে আমরা প্দয়াময়,৮ প্জ্ঞানময়,», 
পইচ্ছাময়” প্রভৃতি নামে ডাকিতে পারি না। 

এই যুক্তি খণ্ডন করিতে গিপ্ নগেন্দ্র বাবু প্রথমতঃ বলেন,-স্প 


“শারীরতত্ববিৎ প্ডিতেরা বলেন যে, মনুষ্যের মনে দয়া, প্রেম, ঘৃণা, 
লজ্জী প্রভৃতি যে কোন ভাব উত্তেজিত হউক না কেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
এক প্রকার ক্ায়বীয় ক্রিয়। হইয়! থাকে । কিন্তু তাই বলিয়! স্বায়বীয় ক্রিয়াই 
দয়। নহে। সেভারের তারে বিশেষ ভাবে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলে নান! 
প্রক্কার স্বর ও রাগিণী উৎপন্ন হয়। ভাই বলিয়! তারের সঞ্চালনকে হর ও 
রাগিশী বলা উচিত নহে।” ধর্মজিজ্ঞাস। ২য় সংস্করণঃ ১২৩1১২৪ পৃষ্টা। 


- এস্থলে নগেন্দ্র বাবু ধরিয়া লইয়াছেন যে, চুড়(মণি মহাশয়েন্স 
মতে শ্ায়বীয় ক্রিয়াই দয়া, বা ঈশ্বরের জড় শরীরই ঈশ্বর । 
তিনি কিন্তু কদাপি তাহা বলেন নাই--তিনি বলেন, মানপিক" 
বৃত্তি ও গ্গায়ু মস্তিফাদি পৃথক জিনিষ, ঈশ্বর ও তীহাপ্স শরীর 


১৭২ সাকার ও নিরাঁকাঁর তত্ববিচার 1 নি 


পৃথক্‌, কিন্তু উভয়ের মধ্যে অকাট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। দেতারের 
ভার-সঞ্চালন কদাপি রাগরাগ্িণী নহে। কিন্তু রাগরাগিণী বাহির 
করিতে হুইলে সেতারের তারের আবশ্তক। রাগরাগিণী 
বলিলেই সঙ্গে সঙ্গে সেতারের তার বুঝাইবে। সেতারের তার 
ভিন্ন রাগরাগিণী অেবস্ত দেতারের সাহাধ্য) উৎপন্ন হইতে পারে 
না। হ্ুতরাং ঈশ্বর সাকার বলিয়া না মানিলে, তাহাকে দয়ামন্ব 
প্রভৃতি নামে ভাক। যায় না। 


কেবল ইহাই নহে। নগেন্ত্র বাবু আবার কি বলিতেছেন 
দেখুন, 

"এখন একটা গুরুতর প্রশ্ন উঠিক়াছে। যদি পরমেশখরের জ্ঞান, শক্তি 
য়া, প্রভৃত্ব প্রহৃতি ৭ আরোপ করা যুক্তিবিরুদ্ধ হইল, তবে প্রতিমাতে 
'আঅথব। প্রতিমার আবিভূতি দেবতাঁয় সেই সকল গুণ কেমন করিয়া আরোপ, 
করা হইবে? আর, এ সকল গুণ আরোপ ব্যতীত দেৰপৃ্জা কেমন করিয়া 
ম্প্ন হইবে? ক * ক তর্কটুড়মণি সাকার উপাসন। মমর্থন করিতে গিকপা 
তাহার সর্বন।শ করিতেছেন। উপন্য।স*কখিত কালিদাসের ন্যায়, তর্কচুড়া- 
মণি যে ডালে দড়াইয় অ।ছেন, সেই ডালই কাটিতেছেন।” 


ধর্মজিজ্ঞাসা--১২৮, পৃষ্ঠা 


এখানেও পূর্বের যুক্তির ভ্তার, নগেন্্র বাবু ধরিয়া লইয়াঁছেন 

যে, তর্কটূড়ামণি মহাশরের মতে ঈশ্বরে জ্ঞান, শক্তি, দয়া প্রভৃতি 
গুণ আরোপ করা যুক্কিবিকুত্ধ। বাস্তবিক তাহা নহে । তিনি বলেন, 
উশ্বরের জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি শ্বীকাঁর করিলে, আঁকারও শ্বীকার 
করিতে হইবে । তাহার আকার শ্বীকার না করিলে, তৎপ্রাতি 
এই সকল গুণ আরোপ করা যুক্তিবিরুদ্ধ। তর্কচুড়ামণি মহা- 
শর যেমন ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, দয়! প্রভৃতি গুণ স্বীকার করেন, 


নিশু“ণোপাসনার প্রণালী । ১৭৩ 


তেমন আকারও স্বীকার করেন। সাকার উপাসকগণ যেমন 
দেবতাকে দয়াময়, জ্ঞানময়, শক্তিময় বলিয়া পুজা করেন, 
তেমন দ্বিতুপ্, চতুতূ্জ বলিরা ধ্যান করেন! দেবতার শরীর 
মানিব না, অথচ জ্ঞান, শক্তি, দয়া প্রভৃতি শরীরসংশ্রিত গুণ 
মানিব, এরূপ অসম্ভব কথার (4১১5810)র মধ্যে তাহার! 
যান না 1৯ 

এক ভালে ড়াইয়া দেই ডাল কাটার যে তৃষ্টান্ত নগেন্দ্ 
বাবু দিয়াছেন, তিনি তাহা নিজেই করিতেছেন, দেখুন। আম।- 
দের জ্ঞানে যতদূর জানা যাক, তাহাতে জ্ঞান, ইচ্ছা, দয়া প্রতি 
মানসিক ক্রিয়া আন্ষঙ্গিক শারীরিক ক্রিগ্নার মহিত ছাড়া 
হইতে পারে ন!। তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের এই যুক্তি খণ্ডন 
করিতে গিয়া! নগেন্দ্র বাবু বলেন,-_ 


“ভর্কচূড়াসণির ঘুক্তি এই ষে, মানুষের পক্ষে যখন শীরীরিক ত্রিয়! 
ৰ্যস্তীত ইন্ছ! ও জ্ঞান ক্রিক হয় না, তখন পরমেশ্বরের পক্ষেও শারীরিক ভিলা 
ব্যতীত কেমন করিয়। ইচ্ছ! ও জ্ঞানের ত্রিয়! সম্ভব হইবে? আমি তোমাঁচক 
বলিলাম ষে, হলধর খোঁড়। ছুই বগলে লাঠি দিয় চলে, তুমিও কেন সেইর়প 
চল ন। ই তুমি বলিলে, হলধর লাঠির সাহায্য ব্যতীত চলিতে অক্ষম, হুতরাং 
তাহার পক্ষে লাঠি একান্ত আবশ্যক । কিন্ত আমি সে প্রকার অক্ষম নহি, 
আমি কেন লাঠি ব্যবহার করিব? আমি বলিলাম, সেকি? হলধর মানুষ, 
তুমিও মানুষ; হলধরের গ্ৃতিক্রিয়া, তে।মারও গতিক্রিয়্। ; অতএব তাহার 
পক্ষে ষখন লাঠি আবশ্তক, তোম।র পক্ষেও কেন হইবে না? এ যুক্তিটা 
যেমন, তর্কচূড়ামপির যুক্তিও সেইরপ। * ঞ ** * আত্মা বর্তমন অৰ- 
য় বন্তিফাদির দাহাফা ব্যহীত কধ্য করিতে পারে না। কিন্ত পরিমিত 
ছুর্বধবল মানব পারে ন। বলিয়া, জনস্ক শক্কিমান্‌ পরমেশ্বরও পারেন না?" 

ধর্মজিজাদা--১২৫, ১২৬ পৃষ্টা 


৯৭৪. সাকার-ও নিরাকার তববিচার। 


কিন্তু নগেন্ত্র বাবু অন্কত্র বলিতেছেন,__ 
পতর্কচূড়ামণি বলেন, জান, দগ্। প্রভৃতি সকলই মানবীয় ভাব । স্থতরাং 
এ সকল গুগ ঈশ্বরে আরোপ কর; উচিত লহে। কিন্তু মানবীয় ভাব ঝ 
পাথিব ভাব ব্যতীত অন্ত:কোঁন ভাব কি আমর! কল্পনাতেও 
গ্রহণ করিতে পারি ? ভাব ব্যতীত অন্ত কোন ভাব কি আমর! কজ্পন- ূ 
তেও গ্রহণ করিতে পারি? আমাতে বাছা আদবে নাই, আমি/ঠাহা কোন, 
ক্রমেই বুঝিতে ব| ভাবিতে পারি ন1। মানবীক্ষ ব1 পার্থিব ত(ব ব্যতীত অন্ত 
ভাবের সহিত আসাদের সম্পর্কও খকিতে পারে না। উহা! সম্পূর্ণকনপে আমা" 
দের মলের লীদার বাহিরে অবস্থিতি করে। মানবীর ভাব ব্যতীত অন তাৰ 
শরণ কর। আনাদের পক্ষে অনাধ্য।”--১৩, পৃষ্ঠা। 
লগেম্র বাবুর যুক্তি ঈীড়াইতেছে এইন্প। তিনি এখানে 
বলিতেছেন, মানবীয় ভাব বা পার্থিব ভাব ছাড়! অন্ত ভাব 
আমরা! বুঝিতে বা ভাবিতে পারি না। এখন, ইহা অবগ্ত. 
স্বতঃপিদ্ধ কথা ঘে, শরীরের মধ্যে আত্মা, মস্তিফের মধ্যে 
জ্ঞান, হৃদয়ের মধো দয়া বা প্রেম.ইত্যাপিঃ কেবল এ সকলই 
মানবীয় বা পার্থিব ভাব । শরীর ভিন্ন আত্মা, মস্তিফ ভিন্ন 
জ্ঞান, হদয় ভিন্ন দয় কখনও পার্থিব ব! মানবীয় ভাব নহে। 
এক্সপ অঙ্দৃশ ভাব আমরা কখনও ভাবিতে বা বুঝিতে,এমন কি 
বল্লনাও করিতে পারি না। আমরা মানবমাত্রেই “হলবর খোৌড়।শ 
আমরা শরীর রূপ লাঠির সাহা্য ভিন্ন এক মুহূর্ভও চলিতে 
পারি না । আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি,দয়, প্রেম, ইহার কিছুই শরীর, 
ভিন্ন হইতে পারে না। কুতরাং আমরা সকলেই যখন প্হলধর 
শ্বোড়া,--আমাদের ইশ্বর অবশ্যই “হলধর খোঁড়া” অর্থাৎ শরীর- 
ধারী হইবেন । কারণ নগেঙ্ছ বাবু লিত্বেই বলিতেছেন, মানবীয় 
ভাব ভিন্ন অন্ত ভাব আমাদের যনের নীমার বাহিরে ? আমর! 


মহানির্ববাণ তন্ত্রোন্ত নিরাকার উপাসনা কি? ১৭৫ 


তাহা জানিতে, বুঝিতে, ভাবিতে, এমন কি কল্পনাও করিজে 
পারিনা সুতরাং এই সকল মানবীয় ভাব ছাড়া অন্ত ভাবে 
উত্বরকে জানা, ভাব! আমাদের পক্ষে অদাব্য । অতএব আমর! 
দেখিলাম, নগেন্দ্র বাবুর নিজের যুক্তি দ্বারাই তঁহার অন্ত যুক্তি 
খণ্ডিত হইল । ভিনি যে ড।লে দীড়াইয়াছিলেন, তাহা নিক 
হাতে কাটিরা দিয়া স্ুমিতে পড়িয়া গেলেন! 


যহানির্র্বাণ তস্ত্রোক্ত নিরাকার উপাদনা কি ? 


অনেক নিরাকারবাদী মহানির্বণতন্তের দোহাই দিরা 
তাহাদের নিরাকার উপাসন! স্মর্থন করেন। অতএব মহ! 
নির্বাণতন্বে আধুনিক নিরাকার উপাননার সাপক্ষে কোন 
কণ। আছে কিন।, দেখা আবশ্যক । কিন্ত তাহ! দেখিবার পূর্বে 
মহানির্বাণ তত্র কিদ্ধপ প্রামাণিক গ্রন্থ, তাহা একটু বিচার 
করা ধাউক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, মহানির্বাণ 
তন্ত্র অতি আধুনিক গ্রন্থ। হউক, ক্ষতি নাই। কিন্তু বেদ ও 
অন্যান্ত আধ্যশান্ত্র গ্রন্থ সকল * যদ্দি এক কথা বলেন, ও মহা- 
নির্বাণ তন্ত্র যদি তাহাব্ বিপরীত কথ! বলেন, তবে মহানির্ব্বাণ- 
তন্ত্র দাড়ান কোথায়? দ্বিতীপ্ন কথ! এই যে, ষে মহানির্ব্বাণ- 
তত্ত্রে নিরাকার ব্রদ্দের উপাঁদলার কথ! উল্লেখ দেখিতে পাওয 





অন্থাস্ত শাস্ গ্রন্থ হইতে সাকার উপামন।র নিন্দাস্থচক যে সকল কখ! 
নগেন্্র বাঁবু উদ্ধ,ত করিক্জ'ছেন। তাহার বিচার অন্যত্র করা হইল । 


১৭৬ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচাঁর। 


যাক, সেই মঞ্থানির্ব্বাণ তন্ত্রেই শিব, আদ্যাশক্তি প্রভৃতি দেবতার 
পুজার বিধান ও উপাদন! প্রণালী বিস্তৃত রূপে উল্লিখিত হই- 
রাছে। স্ুঙ্রাং নিরাকারবাদী যদি মহানির্রবাণ তন্ত্রকে প্রাম।- 
ণিক বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে তাহাকে তত্প্রচারিত শিব ও 
আদ্যাশক্কির সাকার উপাসনাও অবনত মন্তকে গ্রহণ করিতে 
হইবে। তৃতীয় কথ! এই, মহানির্্বাণতস্ত্রের তৃতীম্ উর্জাসে যে 
ব্রদ্মোপাঁদনার বিষয় উল্লেখ আছে, তাহ প্ররুতরূপে সাঁকাঁর 
উপাসনা! । 

নিরাকারবারদিগণ উপনিবদের দোহাই দিয়া, যে নির্বিশেষ, 
নিগু ব্রদ্ষের উপাপন। প্রচার করেন, তাহাকে যে কেবল এক 
মাত্র যোগিগণ অধ্যাত্মযোগ বা সমাধিযোগ দ্বারা লাভ করিতে 
পারেন, তিনি যে প্দয়াময়'” পশক্তিময়,” *জ্ঞানময়” প্রভৃতি 
বিশেষণ ছারা কোধ্য নহেন (পনির্ব্বিশেষ”), স্বতরাঁং নগেন্্ বাবুর 
উল্লিখিত প্দয়াঁময়” “শৃক্তিময়,” *জ্ঞানময়” ঈশ্বরের যে প্রণালীতে 
নিরাকার উপাসন! হইয়া থাকে, তন্বারা তিনি প্রাপ্তব্য নহেন, 
ইহা! যহানির্ববাণ তন্ত্র তৃতীয় উল্লাসের প্রথমেই বলিতেছেন, 


জ্বেয়ং ভবতি তদ্ব্রক্ম সচ্চিদ্‌ বিশ্বময়ং পরং । 
যথা তথ-ম্বরূপেণ লক্ষপৈর্ব মহস্বরি ॥ 

সন্তামাত্রং নির্বিবশেষং অবাউ অন্সগোচরং | 
অসত্রিলাকী-সস্ভানং শ্বরূপং ব্রহ্ষণঃ স্বৃতম্‌! 
সমাধিযোগৈস্তদ্থে্যং সর্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ । 
হন্্াতীতৈ নির্ব্িকল্ৈ দেঁহীধ্যাসনবঙ্জিতৈঃ ॥ 
কতো বিশ সমুস্ততং যেন জাতঞ্চ জীবতি। 
বশ্মিন্‌ সর্ববাণি লীকবস্তে জ্ঞেং তদ্ব-ক্ষ লক্ষণৈ: ॥ 


মহানির্ববাণ তত্রে।ক্ত নিরাকার উপাসনা কি? ১৭৭ 


স্বরূপ-বুদ্ধা! যদ্দেদাং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে 
লক্ষণৈ রাপ্ত,মিচ্ছুন।ং বিহিতং তত্র সাধনম্‌। তৃতীয় উন্নাস। 


হে মহেশ্বরি ! সচ্চিদানন্দ বিশ্বময় পররন্মকে দুই প্রকারে 
জানাযাঁয়। প্রথমতঃ স্বরূপজ্ঞান দ্বারা, ও ন্বিতীয়তঃ তটস্ক 
লক্ষণ দ্বান্ু। তাহার স্বরূপ অবস্থায় তিনি কেবল সংস্বন্রপে 
উপলব্ধ হন, তখন তাহাকে কোন বিশেষণ দ্বারা নির্দেশ করা 
যায় না, তখন তিনি বাকা মনের অগোচর ; তদবলত্বনে এই 
অনৎ জগৎ সতান্ূপে প্রতীয়মান হইতেছে। তীহার এই 
স্বরূপ অবস্থা সর্বত্র ননদশীঁ, সুখছুঃখাদি দ্বান্ছর (২9196199108) " 
অতীত, নাম জাত্যাদিরহিত, দেহে আহ্মন্্ানবর্ষিত যোগি" 
গণ মমাধি যৌগ (ির্ব্বিকল সমাধি) দ্বারা! জানিতে পারেন। 
আর তীহাকে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা জানিতে হইলে ভীহাকে 
জগতের সহিত সংগ্রিষ্ট ভাবে জানিতে হয়, অর্থাৎ তিনি 'এই 
জগতের স্থষ্টিকর্তা, তিনি এই জগতের পালনকর্তী।, ও তিনি 
এই জগতের সংহারকর্তী এই ভাবে তীহীকে জানিতে হয। 
বস্কতঃ তিনি এক. অধণ্ড. অদ্বিতীয় পদার্থ বলিয়া! এই স্বরূপ 
লক্ষণ দ্বারা! যাহাঁকে জানা যায়, তটস্থ লক্ষণ ঘ্বারাও সেই 
তাহাকেই জান! হয়। যাহারা তাহাকে তটস্থ লক্ষণ ছার! 
জানিতে ইস্কৃক, তীহাদ্িগের জন্ত নিয়লিখিত- সাধনপ্রণালী 
বিধিবদ্ধ করা হইল। 

ইহার পরে জগৎসংগিষ্ট সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে কি প্রণালীন্কে 
উপাসনা করিতে হর, তাহার দীক্ষা গ্রহণের প্রণালী, পূজার 
পদ্ধতি,. গায়ত্রী, ধ্যান, জপ, স্তব প্রভৃতি বিস্তারক্ূপে বর্ণন! 
করা হইয়াছে। 


১৭৮ সাকার ও নিরাকার তত্খবিচাঁর। 


জগৎ সংশ্লিষ্ট ভাবে ইঈশ্বরচিন্তা যে সাকার চিন্তা, জগতের 
সহিত তাহীকে ভাবিতে হইলে জগতের নাম ও রূপ তাহাতে 
আরোপিত করিয়া বে তাহাকে চিন্তা কর! ভিন্ন চলে না, 
জগতের মধ্য ঈ্বর উপাসনা যে সাকার উপাপনা, তাহা দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে অতি বিস্বৃতরূপে অ!লোচন! করা হইয়াছে (/স্থতরাং 
এস্থলে সে সকল যুক্তির পুনরুল্পেখ নিপ্রয়োজন । ূ 

আর এক কথা এই, মহানির্বাণতন্ে নিরাকার ব্রদ্ষের 
উপাসনা যে প্রণালীতে করিবার উপদেশ রহিয়াছে, ব্রাঙ্ম 
সমাজে প্রচলিত নিরাকার উপাসনার সহিত তাহার ফোনই 
সম্পর্ক নাই । মহানির্বাণ তন্ত্রের মতে নিরাকার উপাসনার 
অধিকারীকে সবৃগুরুর নিকট যথাশাস্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। 
লেনিরাকার উপাদনাক্স মন্ত্র-উচ্চারণ, গায়ত্রী-জপ, প্রাণায়াম, 
ধ্যান, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি খারা ফোড়শোপচারে পূজা, হোম 
প্রভৃতি প্রচলিত সাকার উপাপনার সর্বপ্রকার অঙ্গ বিদ্যমান 
রহিষ্কাছে। কিন্ত নিরাকারবাদিগণ সে সকলকে -পৌত্তলিকতা 
বলিয়া ত্বণা করেন। সুতরাং মহানির্ব।ণ তন্ত্রোন্ত তথা-কথিত 
নিরাকার ব্ন্ধকে প্রোটেষ্টাণ্ট, খুষ্টান্দিগের অনুকরণে ব্রহ্মমন্দিরে 
উপাসনা করিয়! তাঁহারা মহানির্বাণতদ্ষোক্ত রন্গোপাননার, 
ফললাভে কি প্রকারে আশা করিতে পারেন ? 

এইন্পে আমরা এই অধ্যায়ে দেখিলাম, শ্রুতি ও অন্তান্ত 
শান্ত্-প্রতিপাদিত নিরাকার বা নিগুণোপাঁদনার অর্থ অধ্যাত্ম- 
যোগ দ্বারা আত্মার সমাঁধি-করা। সেই সমাধি দ্বার! যখন ব্রদ্গ- 
জান লাভ হয়, তখন মানুষ ব্রহ্ম হয়! যাঁয়। শাস্ত্রীয় নিরাকার 
উপাসনা লগুণ ঈশ্বরের (757597910০৫) উপাসনা নহে। 


মহানির্বব।ণ তন্ত্রোক্ত নিরাঁকাঁর উপাঁসন! কি? ১৭৯ 


গুণ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে করিতে নিগু'ণোঁপাসনার 
অধিকার জন্মে । সগুণ উপাসনা ও শমদম প্রভৃতি সাঁধন দ্বারা 
চিত্তশুদ্ধি হইলে তবে নিগু'ণোপাসনার জন্য চিত্তভূমি প্রস্তত 
হয়। সর্ধপাধারণে এই নিগুণ উপাসনার কদাঁচ অধিকারী 
হইতে পরে না। নিশুণ ক্রহ্গজ্ঞান কি জিনিষ, তাহ সর্ব 
সাধারণের বোধগম্য নহে। শ্রুতি বলেন, নিরাকার তরঙ্গের 
কথ “অনেকে কর্ণেও শ্রবণ করিতে পারে না; এবং তাহার 
বিষয় শ্রবণ করিয়াও অনেকে বুঝে না। তীহার বিষয় যিনি 
শিক্ষা দিতে পারেন, সেরূপ বক্তা অতি বিরল এবং উত্তমরূপে 
শিক্ষিত হইলেও তীহার বিষয় বুঝিতে পারেন, এব্ধপ লোকও 
বিরল।” পদামান্ত নরের শিক্ষায় বহুচিস্তা দ্বারাও সে পরমা- 
আঁকে জানা যায় না। অসামান্য আচার্য্যের শিক্ষা! ভিন্ন উপায় 
নাই।” অতএব শাস্্ যদি সত্য হয়, শ্রুতি যদি সত্য হয়, তবে 
এ কথা সাহস করিয়া বল! যাইতে পারে, ব্রাঙ্গদমাজে প্রচলিত 
নিরাকার উপাপন! কদচ শ্রুতিপ্রতিপার্দিত নিগুণ উপাসন! 
নহে। কোন নিরাকারবাদী শাস্ক্োন্ত নিগুণোপানন। প্রণালী 
অবলম্বন করিবার অধিকারী কি না, তাহা তীহার্দের অভ্য- 
স্তরীণ জীবনের কথা । কিন্তু এ কথা বল! যাইতে পারে, 
তাহাদের প্রকাশ্ত উপাপনা, বক্ত্‌ ভা, উপদেশ ও প্রবদ্ধাদিতে 
তাহার কোন পরিচয় পাওয়। যায় না। বরং সচরাচর দেখ! 
যায়, তীহারা শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষার কোন ধার ধাঁরেন 
না, এবং যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি সাধনাঙ্গকে 
কুসংস্কারমূলক বলিয়া! যথেষ্ট ঘ্বণা করিয়া থাকেন। যদিও 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ “জ্ঞানযোগ” “অধ্যাত্মযোগস্প্রভৃতি 


১৮০ সাকার ও নিরাকার তন্ববচাঁর। 


বড় বড় কথা অনেক সমক্লে ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু 
তাহার! তাহার অর্থ ব| গুরুত্ব মম্যকৃরূপে উপলদ্ধি করেন বলিয়! 
বোধ হয় না। তাহাদের মতে ব্রহ্গজ্ঞান লা কেবল মামানের 
সরল, শ্বাভাবিক জ্ঞান দ্বারাই হইতে পারে; তাহাতে চিত্ব- 
শুদ্ধির কোনই আবশ্তকতা নাই। ইতিপূর্বে দেখ/গিয়াছে, 
নগেক্ত বাবু "শান্ত্রপাঠ” “নামজপ” "গত কারের আলোচনা” 
শমহত্জীবনে অনুশীলন” প্রভৃতি ঘে সকল নিয় অঙ্গের সাধনের 
উপদেশ দিছেন, গে সকল প্রতিগাপুজা-শূন্য সাকার উপা- 
সনা, শাসশৃদ্ঠ খোদ, তদ্ারা উচ্চাধিকারে উঠিবার, এমন কি 
চিত্তশুদ্ধি বা চিত্তের একাগ্রতা লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। 
এইরূপে আমরা দেখিলাম, বাঙ্গীনগাজে গ্রচলিত নিরাকার উপা- 
সনার সহিত শান্্রীর নিগুণ উপাসনার কোনই সংশ্রব নাই। 
নিরাকারবার্দিগণ বে প্রশালীতে নিরাকার উপাসন। করেন, 
তদ্বার! ব্রহ্গজ্ঞান লাভের কোনই সম্ভবনা নাই। ব্রাক্গনমাজে 
প্রচলিত উপাদনা জ্ঞানমার্সের হিসাবে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। 
পর অধ্যায়ে দেখাইব, ইহাকে ভক্কিমার্গ বলিকা! গ্রহণ করিলে ও 
ইহা অকিঞ্চিতকর (911070)। 


পঞ্চম অধ্যায়। 
সাকার উপাসনা ও ভক্তিযোগ। 


আমরা! পূর্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি, জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে মোক্ষ- 
লাভ করিতে হইলে, শ্রুতির আদেশ অন্থুদারে ইন্্িয়কে মনে 
লয় করিতে হইবে, মনকে বুদ্ধিতে লয় করিতে হুইবে, বুদ্ধিকে' 
গ্রক্কাতিতে লয় করিতে হইবে, প্ররুতিকে ব্রদ্ধে লয় করিতে 
হইবে। এই লয়ের পর লয়, জীর-জগতের এই মহাগ্রল় 
সংসাধন করিলে তবে জীব ত্রক্মে লীন হইতে পারে। কিন্ত 
এই লয় যে কত কঠোর মাধনা ও উগ্রতপন্ত। দ্বারা সংসাধিত 
হইতে পারে, তাহা শাস্ত্রো্ত মুনি খাবিগণের জীবনী পাঠ 
করিলে জানা যাঁয়। স্বয়ং শ্রুতিই বলিতেছেন,__ 

“্ষুরসা ধারা নিশিতা ছুরত্যয়। 
দুর্গম্‌ পথন্তৎ কবয়োবদস্তি |” 

মনীষিগণ বলেন, এই জ্ঞানমার্ণ শাণিতক্ষরধারাসমাকীর্ণ 
পথের স্টায় বড়ই দুর্গম । এই জন্য সহস্র মহত লোকের মধ্যে 
কদাপি কেহ এই দুর্গম পথের অধিকারী হইতে পারেন) 
আবার সহস্র সহত্র অধিকারীর মধ্যেও কদাচিৎ কেহ এই পথে 
কৃতকাধ্য হইয়৷ মোক্ষলাভে সমর্থ হইতে পারেন। গীতায় 
ভগবান্‌ বলিতেছেন,_- 

প্মনুষ্য।নাং সহশ্রেযু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে। 
যততামপিসিদ্ধানাঁং কশ্চিম্মাং বেত্তি তত্বতঃ ॥” 
হাজার হাঁজার মনুষোর মধ্যে কদাচিৎ কেহ পিদ্ধিলাভেম়ী 


জুম্ঠ যন্ত্র করে, আবার সহস্র সহত্র যন্্রশীল লোকের গৃখ্ে 
১৬ 


১৮২ সাঁকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


কদাচিৎ কেহ আমাকে তত্বজ্ঞান দ্বার (জ্ঞানঘোগদ্বারা ) 
জানিতে পারে । 
“বহ্নাং জন্মনামন্তে জ্ঞ।নবান্‌ মাং প্রপদ্যতে। 
বাস্ছদেবঃ সর্বমিতি স মহত! সুদুলভিঃ ॥৮” 
শত শত জন্ম সাধনার পরে তবে জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি ঃমামাকে 
পাইতে পারেন । প্বাসথদেব সর্বময়” এইরূপ জ্ঞানলাভ করিলে 
মুক্তি হয়) কিন্তু যাহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, সেরূপ 
মহাত্মা অতি ছুলভ। 
অতএব এই কঠোর সাধনমার্গ যদি কেবল লক্ষের মধ্যে 
একটার উপযোগী হইল, তবে অবশিষ্ট লোকের উপাম্ব কি? 
তোঁমার আমার স্তায় ইন্দিয়াসন্ত, বিষরী, তপোজ্ঞানহীন 
লোকের কি কোন উপায় নাই? অবশ্তই আছে। পরম 
উদ্বার হিন্দুধর্ম যেমন পরমজ্ঞানী যোগী সাধককে আশ্রক্স 
দিয়াছেন, সেইরূপ ঘোরসংসারীকেও ক্রোড় পাতিয়া দিয়া- 
ছেন। পরম কারুণিক ভগবান্‌ জ্ঞানি-মূর্-নির্বিশেষে সকল- 
কেই চরণতলে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছেন। কেবল তাহাই 
নহে, গীতায় ভগবান্‌ সাধনের জুগমতার জন্ত জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা 
ভক্কিমার্গের আনন উচ্চে স্থাপন করিয়াছেন । অর্জুন প্রশ্ন 
করিতেছেন, 
“এবং সততযুক্ত। ষে ভক্তাস্তাাং পধুণপাসতে । 
যে চাপ্যক্ষরমবাক্তং তেষাং কে যোগবিত্তম1ঃ ॥” ১২।১। 
হে ভগবন্! ধাহার। (একাদশ অধ্যায়ে কথিত) তোমার 
শর্বশ্ব্ধ্যসম্পন্ন সাকার, সগ্ণ ঈশ্বর রূপের উপাদন! করেন, 
তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, না বাহার! জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া তোমার 


সাকার উপাসনা ও ভক্তিযোগ । ১৮৩ 


অব্যক্ত, অক্ষর রূপের উপাঁপনা করেন, তাহারাই শ্রেষ্ঠ *? 
ইহার উত্তরে ভগবান্‌ বলিতেছেন,_. 

মধ্যাবেগ্ত মলো যে মাং নিতাযুক্তী উপাসতে । 

অন্ধয়/পরযেপেতান্ডে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ 

হে ত্বক্ষরমনির্দেগ্ত মব্যক্তং পযু?প।নতে । 

লববত্রগমচিন্ত্যঞচ কুটস্থমচলং ফ্রসম্‌ । 

সংনিয়মোক্ড্রিয়গ্রানং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ । 

তে প্রপ্ুবস্তি মামেব সর্বতৃতহিতে রতাঁঃ ॥ 

ক্লেশোহধিকতরস্তেযামব্যক্তানক্তচেতন।ং | নি 

অব্যক্তাহি গতিদু?খং দেহবন্তিরব।প্যতে ॥ 


ধাহারা পরমশ্রদ্ধাপূর্বক আমাতে মন সমর্পণ করিম! 
(ভক্তিযোগের ছারা) নিহানোগণুক্ত হইয়া আমার (সাকার 
রূপের) উপাসনা করেন, তাহারাই আমার মতে উৎকৃষ্টতর 
যোগী । কিন্তু যাহারা ইন্জিক্নাদিবৃত্তি সকলকে সম্পূর্ণরূপে 
সংযমন বা নিরোধ করিয়া, এবং সর্বত্র সমদর্শী হইয়া আমার 
অনির্দেশ্ত, অব্যক্ত, সর্বত্রবিদ্যমান, অচিন্ত্য, কুটস্থ। অচল, 
ধরব, অক্ষর রূপের উপাসনা করেন, সেই সর্বভূতের হিভ 
অনুষ্ঠানে রত মহাম্মগণ (জ্ঞানযোগিগণ) আমাকেই প্রাপ্ত হন, 
সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার সাকাররূপের যাহার! উপাপন! 
করেন, সেই উল্লিখিত ভক্তযোগিগণ অপেক্ষা) এই নিগুণোপা- 


সকদিগের অধিকতর ক্রেশ হইয়া থাকে। কারণ, অক্ষর, 
55277557482 

* শীত! হইতে উদ্ধত এই কয়েকটী শোকের অনুবাদে ধীহাদের সঙগোহ 
হুইবে, ভাহাদিগকে শঙ্করভা ব্য, প্রীধরম্থামীর টাকা ও মধুস্দন স্রন্বতীর 
টীকা পড়িতে অনুরোধ করি। 


১৮৪ সাকার ও নিরাকার -তন্ববিচার। 


ব্যয় রূপের উপানকদিগের একেবারেই দেহাভিমান পরি- 
ত্যাগ করিতে হয়; তাহাতে তাহাদের নিরতিশয় কৃন্ছসাধন 
করিতে হয়। 

এস্কলে অর্জুনের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, যখন জ্ঞান- 
যোগিগণ এত কষ্টকর সাধনা করেন, তখন তাহাদের ফলও 
অধিকতর হইবে। ভক্তযোগিগণ কি তীহাদিগের স্সপ়্ি মোক্ষ- 
লাভ করিতে সমর্থ হয়েন? তছুত্তরে ভগবান্‌ বলিতেছেন,__ 


“যে তু সর্ববাণি কর্মাণি ময় সংস্স্ত মৎপরাঃ। 
অনন্যেনৈব যৌগেন মাংধ্যারস্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত-চেতসাঁম্‌ ॥ 


সাহারা মৎপরায়ণ হইয়া সমস্ত কর্মফল আমাঁতে সমর্পণ 
পূর্বক একান্ত ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে ধ্যান করিয়া 
উপাসন। করেন, হে পার্থ! আমি সেই মকল মতসমগিতচিত্ত 
ভক্তদিগকে নিশ্চয়ই অচিরাৎ মৃত্যু-মংসার-সাগর হইতে 
উদ্ধার করিয়া থাঁকি, অর্থাৎ তাহারাও মোক্ষলাভ করেন, 
সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 


পময্যেৰ মন আধতন্বময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় । 
নিবসিষ্যমি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ 


অতএব হে ধনগ্রয়! তুমি আমাতে (সাকার ঈশ্বরে ) মন 
সমর্পণ কর, আমার প্রতি বুদ্ধি নিবিষ্ট কর? তুমি নিঃসন্দেহে 
আমাকেই স্থারিভাবে পাইবে । 
_ শীতার এই ভগবছুক্তিতে আমর! সাকার উপাসনার মূলতত্ব 
পাইতেছি ও সাকার উপাসনার সহিত নিগু পোপাসনার পার্থক্য 
কি, তাহাও দেখিতে পাই। 

পুর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, জ্ঞানমার্গের অধিকারী * 


সাকার উপাসনা ও ভক্তিযোগ । ১৮৫ 


হইতে হইলে সাকার উপাসনার প্রয়োজন) এখাঁনে ভগবান 
বলিতেছেন, ভক্তিমার্গ বা সাকার উপাসনার দ্বারা মোক্ষলাভ 
পর্যন্তও হইতে পারে। অতএব যে পথেই যাওয়। যাঁউক 
না কেন, সাকার উপাদন! ভিন্ন গতি নাই। 

এখন দেখা যাউক, সেই সাকার উপাঁপনা কাঁহাকে 
ধলে £* 

ব্রন্দে নাম ও রূপ, গুণ ও এশ্বরধ্য আরোপ করিয়া তাহাকে 
পাইবার জন্য, দেহ ও মনের তছুদ্দেশ্তে যে চেষ্টা বা ক্রিয়া, 
তাহীকে সাকার উপাপনা বলে। নিপুণোঁপাসক ব্রঙ্গকে 
ত্রিগুণাতীত বলিয়া জানেন, সগুণ ব্রহ্ম ত্বীকার করেন নাঃ 
সাকার উপাপকের নিকট সগুণ, সাকার ঈশ্বর (চ5:50181 
(০৫ )ই একমাত্র উপান্ত। নিগুণোঁপাসকের নিকট তরঙ্গ 
এক অথণ্ড, অনন্ত, চৈতন্য পদার্থ; সাকারোপানক তরঙ্গে 
ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন। নিখুণোপানকের লক্ষা নিস্তরঙ্গ- 
সাগরবৎ্প্রশান্ত, নামকপাদ্িবিকাররহিত, নিগুণ, নিরাকার, 
নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তম্বভাবসম্পন্ন পরঘায্রায় লীন হওয়। 
সাকার উপানকের লক্ষ্য জগং-সংনি্, জগতের নংন জপাছি 
সর্ধগ্রকার গুগবিশিষ্ট, সগুপ, সাকার, যটড্খর্াাপম্পর লালামন্ 
ভগবানের সহিত মিলিত হওয়া । নিগুণোপাসনার মূলমন্ত্র 
ইন্জিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে লয় করা ; সাকার উপাসনার মূল- 
মন্ত্রদে সকলকে লয় না করিক্কা তাহাদের বিষয়ীভূত সঞ্চণ 
সাকাঁর ঈশ্বরে তাহাদিগকে সমর্পণ কর] । নিওুগোগারনা 
সব্বন্ধে তির উপদেশ, 

ধচ্ছেছ্‌ বাঘ্বননী প্রাজ্ঞ ত্তদৃঘচ্ছে্গ, স্তন আক্সনি।” 


১৮৬ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


ইন্দ্রিয় শক্তিকে মনে লয় কর, মনকে বুদ্ধিতে লয় কর। 

সগ্ডণোপাসন৷ সম্বন্ধে গীতার ভগবানের উপদেশ, 
*মধ্যেব মন আধৎঘ্থ ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় |” 

অর্থাৎ আমাতে (সগুণ ঈশ্বরে) মন অর্পণ কর, আমাতে 
বুদ্ধি নিবিই কর। নিগুণোপাসক রূপরসার্দিবিকারমধ জগৎ 
হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলকে নিরুদ্ধ করিয়! অন্তর্রে নিবেশ 
করেন; পাকার উপাসক জগতের মধ্যে সর্ব রূপ ও গুণের 
আধার ভগবানের লীলাবিগ্রহমূর্তি দর্শন করিয়া নয়ন মন 
চরিতার্থ করেন। নিগুণোপাদক বূপরসাদি বিকার পদার্থের 
প্রতিবিষ্ব হইতে মনকে বিনিম্মক্ত করিয়া বুদ্ধিতে সংষত 
করেন ? সাকার উপাসক হৃদয়পন্সে ভগবানের মন-প্রাণ-বিমো- 
হন অসীমলাবণ্যষয় স্বপ্রকাশন্বর্ূপ জ্যোতির্দয় চারুমূর্তি 
ধ্যান করিয়। ক্ৃতার্থ হন। নিগুণোপানকের অদৈতবুদ্ধিতে 
রূপ-রসানি গ্রপঞ্চময় জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইয়াছে; 
সাঁকাঁর উপাসকের দ্বৈতজ্ঞানে জগতের পৃথক্‌ অস্তিত্ববোধ রহি- 
য়াছে। নিগুণোপাসক জড়জগতের সহিত যুদ্ধ করিয়৷ জয়ী 
হইয়াছেন, সাঁকার উপানসক জড়ের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া, 
জড়ের সাহায্যে ,চৈতন্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন। নিগুণো- 
পাসক নাম ও রূপকে মিথ্য। বলিয়া উড়াইয়। দিয়াছেন) সাকার 
উপাসক তাহাদিগের আপাততঃ অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাহা- 
দের সাহাষ্যে তাহাদের মধ্যে তাঁহার্দের সহিত মিলিতভাবে 
ভগবানকে দেখিতে চেষ্টা করেন। নিগুণ সাধন! অস্তমু্থীন ) 
সাকার সাধন! বহিম্ত্থীন। নিগুণোপাসনার প্রণালী বিশেষ 
হইতে সামান্যে উন্নতি (79০$%৩) ; সাকার উপাঁসন! সামান্ত 


সাকার উপাসনা ও ভক্তিযোগ । ১৮৪ 


হইতে বিশেষে পরিণতি (954০0%০)। নিও পোপালন!1 জঞান- 
বৃত্তি 079%158০) মূলক ; সগুণোপাসনা ভাববৃত্তি (7661178) 
মূলক। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 777০1778 (জ্ঞান), ৮০০1175 (অন্ুভূতি) ও 
সু (ইচ্ছাশক্কি)র যে বিবরণ দেওয়1 হইয়াছে, তাহা এক- 
বার এস্থলে স্মরণ করা আবশহ্বক। হিন্দুশাস্ত্রের জ্ঞানযোগ, 
ভক্তিযোগ ও কর্দ্মযোগ যথাক্রমে এই 7০7, ঢ9০1770 ও 
৮/11115 তব্বের উপর প্রতিষ্টিত। [79105 অর্থে জ্ঞানলাভ, 
অর্থাৎ যে সকল বস্তর অস্তিত্ব আছে, তাহাদের অবস্থাবোধ। 
যাহা সৎ বা সত্য, যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার নিরূপণ। 
সাধারণ দ্বৈতবুদ্ধিতে, জড়পদার্থের অস্তিত্ব আছে; সুতরাং 
জড়পদার্থের জ্ঞানলাভ বলিলে, তাহার আকার, বর্ণ, দূরত্ব, 
নিকটত্ব প্রভৃতি অবস্থার নিরূপণ। কিন্তু অদ্বৈত বুদ্ধিতে 
কেবল একটী বস্তর অস্তিত্ব আছে-_"একমেবাহদ্বিতীয়ম্ঠ। । 
এক ব্রদ্ধ ভিন্ন অন্য পদার্থের অস্তিত্ব নাই। জগত মিথ্যা, 
কান্সনিক, মায়াবিভূম্তিত। তাহার পৃথক কোন অস্তিত্ব নাই, 
তাহার অস্তিত্ব কেবল আস্মাক্ম। এই মিথ্যা জগৎকে মিথ্যা 
বলিয়৷ জানিয়া কেবল আত্মাকে সত্যন্বরূপ জানাই প্রকৃত জ্ঞান 
লাভ। ইহাই পূর্বব্যাথ্যাত জ্ঞানযোগ। স্ৃতরাং দ্বৈতজ্ঞান- 
সম্তূত জড়পদা্ের জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া অথণ্ড, অদ্বৈত 
চৈতন্ পদাথে রিজ্ঞান পধ্যন্ত,আমাদের অন্তরে নিহি ত([7১০০) 
এক জ্ঞানশক্তিরই কার্য । হিন্দুরর্ষের জ্ঞানযোগ আমাদের জ্ঞান- 
শক্তির (777০%/1505) এক বিস্তৃত,বিরাট সম্প্রসারণ ।) 

1] 59108 এর অর্থ অনুভূতি ) সুখছ্ঃখাদিবোধ 1১ আঁমা- 


১৮৮ সাকাঁর ও নিরাকার তত্ববিচার । 


দের. কতকগুলি অনুভূতি স্থুখদায়ক ) যেমন, দয়, স্নেহ, প্রেম, 
ভক্তি। আর কতকগুলি হুঃখদায়ক; যেমন, ক্ষুধা, পিপাঁনা। 
ক্রোধ, হিং প্রস্থতি 9 যে গুলি চিত্তের স্থথজনক, তাহাতে 
চিত্ত আসক্ত হইয়া থাকে; আর যে গুলি ক্লেশকর, তাহ পরি" 
ত্যাগ করিতে চাহে। কিন্ত সকল লোকের চিত্ত সমান উপা" 
দানে গঠিত নহে ।: সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনটী গুত্রণর মধ্যে 
কাহারও চিত্তে কোন একটা প্রবল থাকে। বাহার চিত্ত সব্ব- 
গুণ প্রধান, তাহার যে বিষয়ে সুখ বোধ হয়, যাহার চিত্তে রজৌঁ- 
গুণ ও তমোগুণ-প্রধান, তাহার সে বিষয়ে স্ুখবোধ হয় না। 
আবার যাহার চিত্ত রজোগুণ প্রধান, তাহার যে বিষয়ে স্থথবোধ 
হয়, সত্ব প্রধান ও তমঃপ্রধান চিত্তে তাহ! সুখকর নহে ।) এক- 
জন রজোগুণপ্রধান ইংরেজ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়! 
শীকারেয জন্য বনে জঙ্গলে বাঁঘ, ভাঁলুকের পশ্চাৎ ধাবিত হওয়! 
নিন্ঘতিশয় স্থকর মনে করেন) কিন্তু তাহাকে যদি এক ঘণ্টা 
কাল স্থিরভাবে গির্জাত্ বসিয়া ভক্তিপৃর্ববক উপাসনা করিতে 
বলা হয়, তখন তাহার ভয়ানক কষ্ট বোধ হইবে। কিছু দিন হইল, 
কলিকাতার কোন গির্জার একজন প্রচারকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়। 
কোন ইংরেজ ভদ্রলোক খবরের কাগজে লিখিয়াছিলেন,_- 
উত্তীপ্রচারকের অপরাঁধ তিনি ঠিক ১৫ মিনিটের অধিককাল 
ব্যাপিয়া এক দীর্ঘ (?) 59:70 -দিয়াছিলেন,-_-গির্জী-ঘরে 
টানাপাথার তলে যে ভয়ানক গরম, তাহাতে ১৫ মিনিটের 
অধিক্কাল ধর্মকথা গুনিতে ধৈর্যাচ্যুতি না হইবে কেন? 
যাহা হউক, এই রজোপগুণপ্রধান ইংরেজের যে সাত্বিক ক্রিয়্াতে 
ভয়ানক কষ্ট বোধ হয়, একজন সাব্বিক-প্রকৃতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ 


সাকার উপাসনা ও ভক্তিযোগ। ১৮৪ 


তাহাতে পরম স্থুখ বোধ করেন। এইরূপ লোকের প্রকৃতি 
অন্কুারে হুখদুঃখজনক পদার্থের ভেদ হইয়! থাকে। যেষে 
প্রকৃতির লোক, সেই প্রকৃতিতে যে সকল পদার্থ সুখকর, 
তাহাতে তাহার আসক্তি জন্মিয়া থাকে। 

সন অন্থ্ভৃতির আদক্তিজনকতা যেরূপ একটা গুণ, উহা! সেই 
রূপ লোকের আত্মবিস্থৃতি জন্মাইয়! দেয় উহার মাদকতায় মুখ্ধ 
হইয়া লোঁক চৈতন্ত হারায়! উহার যখন উত্তেজন| হয়, তখন 
অন্থান্ চিন্তবৃত্তি সকল নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে । আমাদের শরীরে 
খন একটা গুরুতর আঘাত লাগেতখন আমর! সেই আঘাতের 
পীড়ায় এতদূর অভিভূত হুইয়! পড়ি যে, অন্য কোন বিষয়ের 
অনুভূতি বা জ্ঞান থাকে না । আমাদের কোন একটা যন্ত্রণাদায়ক 
পীড়া উপস্থিত হইলে, আমরা অন্য কোঁন বিষয় ভাবিতে কিংবা 
কিছু করিতে পারি না। এইত গেল শারীরিক অনুভূতির কথ! । 
আমাদের মানসিক অন্ভূতির মাদকতা! আরও বেশী । কাম,ক্ষোধ, 
লোভ, এই সকল অন্ভূতির উত্তেজনায় লোকে কি না করিয়া 
থাকে? কত সময় কত লোকে জীবনের মায়া ভুলিয়া, শত 
শত বিপদ্‌কে তুচ্ছ করিয়া, সামাজিক ও পারত্রিক দণ্ডকে ভৃণবৎ 
জ্ঞান করিয়া, এই অনুভূতির উত্তেজনায় কত অপকর্মাই না করিয় 
থাকে । আবার অন্যদিকে দেখা যাঁয়, লোকে যাহা কিছু সকর্্ম 
করিয়া থাকে, তাহাও এই অনুভূতির উত্তেজনায়। পৃথিবীতে 
ষে সকল দয়াবীর, দানবীর, ধর্নবীর, যুস্ববীর নিজের স্বার্থ বলি 
দিয়া পরোপকারে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাও এই অনুভূতির 
উত্তেজনায় 

(ত প্রকার 85০1778 (অনুভূতি) আছে, তাহার মধ্যে 


১৯৫ - সাকার ও নিরাকার তত্ববিচাঁর | 


ন্নেহ বা প্রেমের বল সর্বাপেক্ষা বেশী । অনুভূতির যে প্রধান 
ছুইটা গুণ, আঁদ্ক্তি ও মাদকতা, তাহা এই প্রেমে যেবধপ 
তীব্রভাবে জঙ্মিয়া থাকে, এরূপ আর কোন অনুভূতিতেই 
জন্মে না।৯ এই প্রেম সংসারে পিতামাতা ও সন্তান, স্বামী 
ও স্ত্রী, বন্ধু, ভ্রাতা ইহা্দিগকে ঘেরূপ কঠিন শৃঙ্খলে, আবদ্ধ 
করিতে পারে, তাহা কাহারও অবিদ্রিত নাই। প্রেমের বলে 
মান্থষ যে আপনাকে ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া, পরের জন্ত 
প্রাণদান পর্য্স্ত করিতে পারে, জগতে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল 
নহে। (এখন এই প্রেমকে নিয়মিত করিয়া যদি ভগবৎ- 
চরণে সমর্পণ করা যায়, তাহাতে লোকে সংসারে থাকিয়া 
নংসার ভুলিতে পারে । ভগবৎ-প্রেমের আসক্তি যতই বাঁড়ে, 
মাদকতা যতই প্রবল হয়, ততই সর্ধবদ! বিষয়দ্বারা বেষ্টিত 
থাকিলেও বিষয়বাসনার গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়! যাঁর, 
এবং পরিশেষে মানুষ ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া, মন, বুদ্ধি 
অহঙ্কার, মহত্তত্ব, ও প্রকৃতির সীমা অতিক্রম করিয়া বর্গের 
সহিত মিলিত হইয়া! যায়।) ভগবান্‌ বজিয়াছেন,-_. 


তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ববকং। 
দদ।মি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তিতে ॥ 


ধাহারা সতত গ্রীতিপুর্বক তক্তিযোগ দ্বারা আমার সেবা 
করেন,তাহাদিগ্রকে আমি বুদ্ধিযোগ বা জ্ঞানযোগ প্রদান করিয়া 
থাকি ; তন্্বার! তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হন। ভক্তিসাধনের যে 
পরিণাম, জ্ঞানযোগেরও দেই একই পরিণাম । এস্থলে জ্ঞান ও 
ভক্কির সামন্ত । এই ভক্তিযোগ আমাদের অন্তরে নিহিত 


সাকার উপাসনা ও ভক্তিযোগ। ১৯১ 


অনুভব বৃত্বির (75০1172) অনুশীলন দ্বারা সাধিত হই থাকে । 
অতএব আমরা দেখিলাম, অন্ুভববৃত্তির অনুশীলন দ্বার। ভক্তি- 
ঘোগ সাধিত হয়। এখন দেখা যাউক, কর্মযোগের সহিত ইচ্ছা 
শক্তির কি সম্বন্ধ।,) 

€আমঞদের (ড111778) বা ইচ্ছাশক্তির মূলে কোন একটা 
(81০0) বা কামনা থাকে। ইচ্ছাশক্তিরূপ বাস্পষান (172103০) 
কামন। রূপ বাষ্প (56০912) এর দ্বারা পরিচালিত । কামনা দ্বারা 
ইচ্ছাশক্কি নিয়ন্ত্রিত হয়। যাহার যেরূপ কামন1, তাহার 
ইচ্ছা! সেই কাম্যবস্ত লাভে পরিচালিত হয়। সুতরাং এই 
কামনাই ইচ্ছাশক্তির মূলবস্ত। এই কামনাই মানুষের মনকে 
বিষয়বস্তর প্রতি পরিচালিত করে। আমরা বাহা কিছু করি, 
সকলই এই কামন! দ্বারা পরিচালিত হইয়! করি। আমর! 
মে রজ্জ দ্বারা এই সংসারের সহিত আবদ্ধ হইয়া! রহিয়াছি, 
এই কামনাই তাহার মূল গ্রন্থি । এখন এই কামনা গ্রন্থি 
যদি ছিন্ন করা ঘাঁয়, তবে সংসারের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, 
তাহাও সেই সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হুইয়া যাঁয়। বিষয়ের সহিত 
আমাদের বন্ধন ছিন্ন হইলে, আমরা ক্রমে মন, অভিমান, 
বুদ্ধি প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মসাক্ষার্লাভ করিতে 
পাবি। এই বিষয়গ্রস্থিচ্ছেদনের উপায়, কামনা-শৃন্ঠ হইয়! 
কার্ধ্য করা । সংদারে থাকিতে হইলে আমরা কখনও কর্দ 
না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু সেই কর্ম নিফ্ষামভাবে 
করিলে, তন্বারা আমাদের দেই কর্মজনিত ফলাফলের অন্ত 
দাসী হইতে হয় না, সুতরাং তাহার ফলম্বরূপ পাপপুণ্য : 
ভোগও করিতে হইবে না। নিফ্ধাম্ভাবে কর্ম করাকেই বর্ম 


্ 


১৯২ সাকার ও নিরাকার তৰবিচাঁর। 


যোগ বলে। এই কর্মযোগ ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন দ্বার! সাধিত 


হইয়া থাকে। ন্ৃতরাং কর্মযোগ ইচ্ছাশক্তির (ড/111178) ৬. 


অনুশীলনের উপর প্রতিষ্ঠিত) 

এইরূপে আমরা দেখিলাম, জ্ঞানযোগ, ভক্কিযোগ ও 
কর্মযোগ যথাক্রমে জ্ঞানশক্তি, অন্ুভবশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির 
অনুশীলনের উপর গ্রাতিষ্ঠিত। আমাদের অন্ুভবশক্তিই 
আলোচা বিষয়, তাহার অনুশীলন কি প্রকারে হইতে পারে, 
দেখা যাউক। 

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, অন্ুভবশক্তির একটা প্রধান 
খুণ আপত্তি, অন্টা মাদকতা । আসক্তি জন্মিবার কয়েকটা 
বিশেষ উপায় আছে। প্রথমতঃ যে বস্ত্রতে আমাদের আসক্তি 
জন্মিবে, তাহা আমাদের প্রর্কৃতির অন্থকুল হওয়া আবশ্যক। 
ইহার তৃষাস্ত উপরে দেওয়। হইয়াছে। দ্বিতীয্নতঃ সেই প্রকৃতির 
অনুকূল বস্তকে সর্বদা ধ্যান ব। ধারাবাহিকক্রমে পুনঃ পুনঃ 
চিন্তা করা আবশ্যক । ভগবাঁন্‌ গীতায় বলিয়াছেন,__ 

“ধ্য।য়তে। বিষয়ন্‌ পুংসঃ সঙ্জস্তেযূপজীয়তে।” 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ধদ। বিষয়ের ধ্যান করে,তাহাতে তাহার 
আসক্তি জন্মিয়া যায়। বিষন্ব সম্বন্ধে যে কথা ঠিক্‌, ঈশ্বর 
স্বন্ধেও সেই কথা ঠিক। এতভিত্ন সর্ব প্রকার অগ্থভূতি জন্মিবার 
মূল কারণ কোন ইন্জ্রিযগ্রাহ্‌ বস্ত বা. বিষয়ের ভ্ঞান। ই্রিয়- 
গ্রাহ বস্ত বা ব্যক্তির অবলঘ্বন ভিন্ন অনুভূতির উদ্রেক হত্ত না। 
ইহার দৃষ্টান্ত দবিতীক্স অধ্যায়ে 56118 এর বিবরণে বিশেষরূপে 


দেওয়া হইয়াছে। (৪০ পৃষ্ঠা দেখ) কোন বন্ত বা। ব্যক্তির প্রতি 


এইরূপে আমক্তি জন্সিলে, সেই আসক্তি মাদকতার পরিণত 


্ 


ভক্তিযোৌগের বিশেষ বিবরণ । ১৯৩ 


হয়। আসক্তির বস্ত বা ব্যক্তির প্রতি মন সম্পূর্ণনূপে মাতিয়! 
ঘাঁয় ও অন্তান্ত বিষয় ও ব্যক্তির প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে ন!। 
মন ষে প্রকার অনুভূতিতে অন্গুরক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তেজন! 
হইলে, অন্থান্ত অনুভূতি তদ্বারা পরাভূত হইয়া পড়ে ও অবশেষে 
সেই এক্‌ই মাত্র অনুভূতি মনের উপর আধিপত্য করিতে থাকে। 

( ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি, সর্বপ্রকার অন্থসুতির মধ্যে 
প্রেমের বল অধিক। এই প্রেম ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োগ করিয়া 
যদ্দি তাহার অনুশীলন করা যায়, তবে তন্বাগা ঈশ্বরের সহিত 
মিলিত হওয়া! যান্ন॥) এখন এই ভগবৎ-প্রেমের অন্থশীলন 
কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা দেখা যাউক । ইহাই ভক্কি- 
যোগ । এই ভক্তি-যেগের অনুষ্ঠঠন সাকার উপাসনা । 





ভক্তিযে'গের বিশেষ বিবরণ । 


৫ অন্যন্তি অনুভূতির স্তায়, ভক্তির পত্ধিক্ষ,উনের জন্য কোন 
একটা ইন্দরিয়গ্রাহথ, সাকার, সগুণ অবলম্বনের আবশ্ঠক। সেই 
অবলদ্বনই হিন্দুর ইষ্ট দেবতা! বা 7১5:5০281 3০ 1 

অন্যান্য অনুভূতির ন্ার, প্রেম জন্মিবাঁর পুর্ববে প্রমের বস্ত 

আঁমাঁদের প্রক্কভির অন্গকুপ হওসা আবশ্তক। সেই জন্ত শান্্ের 

আদেশ, ইষ্টদেবতা নির্বাচন করিতে হইলে গুক শিষ্যের 

প্রকৃতিগত বৈষম্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। অন্যান 

অনুভূতির স্যার, প্রেমের আসক্তি জন্মাইতে হইলে,সেই প্রেমের 

বস্ত ভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ ধারাবাহিক ক্রমে চিস্কা কর! আব- 
১৭ 


১৯৪ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচাঁর । 


শ্তক। ইহাই সাকার উপাসনাম়্ ইষ্টদেবতার ধ্যান, ধারণা। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন,__ 
পে তু সর্ববাণি কর্মীণি ময়ি সংস্তম্ত সৎপরাঁঃ। 
অনন্তেনৈব যৌগেন মাংখ্যায়স্ত উপাঁদতে ॥ 
তেষামহং সমুদ্ধর্ত। মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময়যাবেশিত-চেতসাম্‌ ॥৮ 
গীতা, ১২৬-৭ 
অর্থাৎ যাহারা একান্ত ভক্তিযোগের দ্বার] সমুদায় কর্ম 
আমাঁতে অর্পণ করিয়া মত্-পরায়ণ হইয়া আমাকে ধ্যান 
করতঃ উপাঁজন! করেন, হে পার্থ! আমি সেই মদর্পিত-চিত্ত 
ব্যক্তিগণকে মৃত্যুঘুক্ত সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়। 
থাকি। 

(এইরূপে. আমর! দেখিলাম, ভক্তির অনুশীলনের জন্ত সদ্‌- 
শুরু নির্বাচিত সাকার ঈশ্বরমূর্ভিকে ধ্যান ও ধারণ! দ্বারা 
পুজা করা আবশ্তক! পুজা অর্থে কেবল ভগবন্মূর্তির পদতলে 
পুষ্প, বিল্বপত্র নিক্ষেপ, কিংবা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়। নহে ; 

' ভগবানকে আপনার করিয়া লইয়1, মন, প্রাণ এবং যাবতীয় 
কার্ধ্য তাহাতে অর্পণ করা । তাহাকে আপনার করিয়া! লইতে 
হইলে, তাঁহার সহিত একটী লৌকিক সম্বন্ধ স্থাপন কর? আব- 
শ্তক () আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, জেহ বা প্রেম, কোন 
না কোন একটা লৌকিক ভাব অবলম্বন করিয়া বিকশিত হয়। 
যাহার.সহিত কোন শোণিত-সন্বন্ধ নাই, তাহাকে ভালবাসিতে 
হইলে,ভাই,ভগ্মী,মাঁতা,পিতা, প্রভৃতি শোণিত-সম্বন্ধ জনিত ভাব 
তত্প্রতি আমর! আরোপ করিয়া থাকি । তাহার কারণ, মাতা, 


চি 


ভক্তিযোগের বিশেষ বিবরণ । ১৯৫ 


পিতা, ভাই, বন্ধু এই সকল শব স্বতাবতঃ স্নেহমাঁখা, মধুর; এই 
সকল শব্দের সহিত স্গেহের মাঁধুর্ধ্য হৃদয়ে সিঞ্চিত হয়। তৎপরে 
ক্রমে এই' সকল নাঁমে ডাঁকিতে ডাকিতে (2595০০18007) 
অভ্যাস দ্বারা ধাহাঁর সহিত পুর্ববে কোন সম্বন্ধ ছিলনা; তাহার 
প্রতি মন ন্নেহরসে আপ্লুত হয়। ঈশ্বর-প্রীতিও ঠিক এইনূপে 
হুইয়া থাকে । তাই শাস্ত্রে বলেন,_- 
“আদে সন্বন্বস্থাপনম্” | ভক্তিস্থত্র। 

অর্থাৎ ভক্তিলাভের প্রথমে ভগবানের সহিত একটা স্বন্ধ- 
স্থাপন করিতে হুইবে। 
1 সন্বন্বস্থাপন কাহাঁকে বলে? কোঁন একটী নির্দিষ্ট ভাবে 
ভগবানকে ভালবাসিতে অভ্যাস করা। একদিন সাধারণ 
াঙ্মসমাজে উপাসনা দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, উপা- 
সক এক মুহূর্তে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। 
আবার তাহার পরমুহূর্তেই মাতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন । 
ইহাতে বুঝা গেল, তাহার সন্ন্বস্থাপন হয় নাই ও তাহার 
মাতা ও পিতা বলিয়া আহ্ব।ন কেবল কথার কথ। মাত্র, কদাচ 
হৃদয়স্পর্শী নহে। কারণ বে হৃদয় একবার পিতৃভক্কিতে 
আপ্লুত হইয়াছে, তাহা বিদ্যুদ্বেগে তাহার পরমুহূর্তেই কি 
প্রকারে মাতৃভক্তিতে অভিষিক্ত হইতে পারে? আমর! কি 
কখনও আমাদের লৌকিক মাতাকে পিতা কিংবা পিতাঁকে 
মাতা বলিয়। ডাকিতে পারি ? সে যাহ! হউক, ঈগরের দছিত 
লৌকিক সম্বন্বস্থাপন তক্তিযোগের প্রথম সোপান । €ভক্তিরস- 
ভেদে এই সম্বন্ধ নাঁনা শ্রেণীতে বিভক্ত। . কেহবা ভগবানকে 
মাতৃভাবে দেখেন, কেহবা পিতৃভাবে দেখেন, কেহ বা বন্ধুভাবে, 


১৯৬ . সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


কেহ বা পুক্রভাবে, কেহ বা গ্রভূভাবে, কেহ বা কাস্তভাঁবে 
ভালবাসিয়া থাকেন!) পূর্বতন সাধকগণের মধ্যে ননদ ও 
যশোঁদা পুক্রভাবের উপাসক; অজ্জুন বন্ধুভাবের উপাসক $ 
ব্রজগৌপিকাগণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ কান্তভাবের উপাদক; হস্ুমান্‌ 
প্রভূভাঁবের উপাঁদক; রাম প্রসাদ, বাঁজা রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্- 
পরমহংস প্রভৃতি মাতৃভবের উপাসক ছিলেন। 

(খিইনপ সম্বন্ধ স্থাপনের পর ঈশ্বরে চিত্তবুত্তি সমর্পণ করিতে 
হইবে। চিত্তবৃত্তি সমর্পণের অর্থ চক্ষুকর্ণাদি ইন্জিয় ও মানসিক 
বৃত্তি সকল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা । চক্ষু দেখিবে 
কেবল তীহারই রূপ) কর্ণ শুনিবে কেবল ভীহাঁরাই গুণান্গ- 
কীর্তন; নাসিক! আপ্রাণ করিবে কেবল তাহারই গাত্রগন্ধ 
জিহ্বা আঁশ্বাদন করিবে কেবল তাহার প্রসাদ; ত্বক অনুভব 
করিবে কেবল তীহারই স্থুক্সিপ্ধ করম্পর্শ। মন কেবল তীহাঁরই 
গুণ স্মরণ করিবে ? বুদ্ধি কেবল তীহারই গুণের বিচার করিবে। 
এমন কি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এ দকলের ক্রিয়াও কেবল 
তাহারই উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইবে 11তাই মহধি নারদ বলেন, 


“তদর্সিতাখিলাচারঃ সন্‌ কাঁমক্রোধাঁভিম|নাদিকং 
তন্মিম্নেব করণীয়ং, তশ্মিন্নেব করণীয়ম্” | ভক্তি-সুত্র। 


তাহাতে (ভেগবানে) আভ্যস্তরিক ও বাহক সমস্ত চেষ্টা 
অর্পণ করিয়া, কাঁম, ক্রোধ, অভিমানাঁদি তাহাতেই করিবে, 
তাঁহাতেই করিবে। ভক্ত রামগ্রসাদ গাহিয়াছেন,__ 


“শয়নে প্রণাম জান, নিত্রীয় কর মাকে ধ্যান, 
শুরে নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যাঁসী, মারে। 


ভক্তিযোগের বিশেষ বিবরণ । ১৯৭ 


যত শোঁন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে 
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে । 
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রদ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে, 
ওরে আহার কর, মনে কর, আহুতি দেই শ্য।ম! মারে । 
গীতাঁয় ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
'ঘিৎকরো(ষি যদ।সি যজ্জ,হোষি দদাসি যৎ। 
যন্তপদ্যসি কৌন্তেন তৎকুরুষ মদর্পণম্‌ ॥ 
হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু করিবে, যাহা কিছু খাইবে, 
যে কিছু হোম করিবে, যে কিছু দান করিবে, যে কিছু তপশ্চ- 
রণ করিবে, তৎস্মস্তই আমাতে অর্পণ করিবে । 
*পত্রং পুপপং ফলং তোঁয়ং যো মে ভক্ত প্রযচ্ছতি। 
তদহং ভক্তাপন্বত মঞ্ামি প্রযতাত্মনঃ ॥” 
যিনি আমাকে ভক্তিপুর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান 
করেন, আমি সেই সংযমাস্-ব্যক্তি কর্তৃক ভক্তিপূর্বক প্রদদ্ক 
উপহার সকল গ্রহণ করি। 

৮” ঈশ্বরানুরাগ বৃদ্ধি যেন্ধূপ ভক্তিযোৌগের উদ্দেশ্য, বিষয়াছুরাগ 
নিবৃন্তিও সেইরূপ ভক্তিবোগ দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। 
বস্ততঃ বিষয়াঙ্গর।গ নিবৃত্তি না হইলে ঈখন।নুধাণ জন্মিতে 
পারে না । তাই ভক্তিযেগে ধ্যান, ধারণ! দ্বারা যেরূপ ঈশ্বরানু- 
ববাগ বৃদ্ধির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ ভগবানের প্রতি 
কম সমর্পন ও ভোগ্যবস্ত নিবেদন দ্বারা বিষক়াগরাগ শিবৃস্থিরও 


5 উপদেশ দেওয়া হইয়ছে। 
পবিষয়াকৃষ্টচিত্তস্ত যন্মহৌধধসুচাতে। 
সর্দেব্ডিয়াপ্যবস্ত,ন।ং ভগবত্যৈ সমপণম্‌ ৪” 


১৯৮ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


যাহার চিত্ত সর্বদা বিষয়ের দ্বার সমাকই হয়, তাঁহার 
নিষিত্ত উপযুক্ত মহৌষধ বজিতেছি,_ইন্্রিয়ের উপভোগ্য যে 
কোন দ্রব্য আছে,তৎসমস্তের দ্বারাই জগদস্বার অর্চনা করিবে-_ 
তবেই বিষয়াহথরাগ নিবৃত্ত হইবে। 

এইরূপে আমর! দেখিলাম, ভক্তিযোগের নাঁধন-প্রণালীতে-- 
(৯ ঈশ্বরকে ধ্যান, ধারণা করা আবশ্যক; (২) চিত্ববৃত্তি 
তাহাতে অর্পণ করা আবশ্যক) (৩) ভোগ্যবস্ত তত্প্রতি অর্পণ 
করা আবশ্যক । ঈশ্বরের মূর্তি সর্বদা হৃদয়ে ধারণা করিয়া, 
সংসারের যাহা কিছু কাধ্য,সকলই তাহার উদ্দেশ্যে নি্পন্ন করা, 
ও তত্প্রতি যাবতীয় ভোগ্য বস্ত নিবেদন করা,ইহাই এক কথাক্ন 
ভক্তিযোগের সাধন-প্রণালী। তিনি সগুণ, সাকার-_-তিনি 
মানসিক ক্রিয়ার ব্ষয়ীভূত,__তিনি মানুষের স্ায় ভোগ্যবস্ত 
গ্রহণ করেন। তিনি সর্ধপ্রকার মানবীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট,ভক্তের নিকট 
তিনি মাতা, পিতা, পুত্র কি সখা । ভক্ত তাহার রূপগুণে মুগ্ধ 
হইয়া সাধারণ মানুষের ন্তাঁয় তাঁহার স্ততি করেন, তাহার 
রূপে মুগ্ধ না হইলে কখনও তাহাকে ভালবাদা চলে না। 
সেই অতুলরূপের মোহে পাগল হইয়া একদিন ভক্ত কমলাকাস্ত 
০. গাইয়াছিলেন৮_ 


"তাই কালরূপ ভালবাসি ; 
কালী জগন্মোহিনী মা এলোকেশী।. 
মাকে সবাই বলে কাল কাল, আমি দেখি অকলঙ্ক শশী ॥” 


সেই রূপরাশিতে মজিয়া বামগ্রসাদ গাইয়াছিলেন,_ 


শকালরূপ অনেক আছে, এবড় আশ্চর্য্য কাল। 
যাঁকে হৃদয় মাঝে রাখিলে পরে, হৃদয় পদ্ম করে আলো ॥ 


ভক্তিযোগের বিশেষ বিবরণ । ১৯৯ 


রাপে কালী, নামে কালী, কাল হইতে অধিক কাল। 
ওরূপ যে দেখেছে, সে মজেছে, অন্যরূপ ল।গেন। ভাল ॥” 
কাল শ্যামরূপের বিরহে অধীর হুইয়া একদিন ব্রঙ্গগোপিকা 

গণ কাল যমুনাজলে ও কৃষ্ণমেঘে শ্যামরূপ দেখিয়া অধীর 
হইয়াছিলেন । ভ্রীগৌরাক্ষদেবও দেই কালরূপে মজিগ্বাছিলেন। 
এই সকলন্পাধক কোন একটা বিশেষ মুর্তি,বিশেষ রূপ অবলম্বন 
করিয়া ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে করিতে অবশেষে তন্ময় হইয়া- 
ছিলেন। ভক্ত যে রূপে মন প্রাণ ঢালিয়। দেন, সেই রূপ ভিন্ন 
আর কিছুতেই তাহার মন আকৃষ্ট হয় না। ইঈগরের সব্ববরূপত্ব, 
সর্ব্য্যময়ত্ব তাহার চক্ষুতে কেবল সেই একই রূপের অন্তরালে 
চাঁপা পড়ে । যতই অনুরাগ বাড়িতে থাকে, যতই শিশুর হ্যা 
প্রেম গাঢ় হয়, ততই ভক্ত জ্ঞান্বিজ্ঞানের কথা ভুলিয়! গিয়া 
সরল হইয়া মানুষের ভাব সম্পূর্রূপে ঈশ্বরে আরোপ করেন। 
তিনি ঈশ্বরকে মানুষের ন্যায় জ্ঞান করিয়া! তাহাকে খাওয়ান, 
শোওয়ান,সাঁজান, তাহাকে ভয় দেখান, গাপি দেন, কতই আব" 
দার করেন। রামপ্রসাদ অভিমান ভরে বলিতেছেন,_- 

“মা বালে ডাকিস্নারে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই। 

থাকলে এসে দেখা দিত সর্বনাশী বেঁচে নাই ॥” 


আবার-_ 
"মা মা বালে আর ডাক্ষবনা। 


ওম। দিয়াছ দ্িতেছ কতই যন্ণ॥ 
ছিলাম গৃহবাসী, করিলে সন্নাসী, 
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী, 
ঘরে ঘরে যাঁব, ভিক্ষা মাগি খাব । 
মা বলে আর কোলে যাঁবন। 1” 


২০০ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার । 


রাম প্রসাদ আবার ভর্থদনা করিতেছেন,-- 

“মা হওয়া কি মুখের কথা। 

কেবল প্রসব ক'রে হয় না মাতা; 

যদি ন। বুঝে সন্তানের ব্যথ| ॥” 

তক্ত আবার আবদার করিয় বলিতেছেন,- 

“এবার কালী তোমায় খাব। 

(তাঁরা গওযোগে জন্ম আমার) 
গগ্যষে!গে জনমিলে, সে হয় যে মাথেকো ছেলে 
এব।র তুমি খাও কি আমি খাই মা! ছুটোর একটা করে যাঁব॥” 

“মখারমে, গৌরবসন্ত্রমের অভাব, আন্মলমজ্ঞান, ভগবানে 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তাহার সহিত গলাগলি, কোলাকুলি, প্রেমের 
বিবাদ, অভিমান, ক্রীড়া, কৌতুক ) ভক্ত 


কীধে চড়ে, ক।ধে চড়ায়, করে ক্রীড়া রণ ; 
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণ করায় আপন সেবন 1” * 


“বৃন্নাবনের গোপিকাগণের কামগন্ধহীন প্রেম মধুর রসের পরম আদশ। 
ভাহাদিগের বিরহে ন্মাদ এক গৌর ব্যতীত আঁর কাহারও ভিতরে দেখিতে 
পাই না। ঠাকুর ক্রীড়া করিতে করিতে কোথায় অন্তহ্িত হইয়াছেন ; 
পূর্ববেইত বলিয়াছি, লুকোচুরি খেল! ভগবানের চিরাভান্ত; গোঁপিকাগণ 
উম্ম।দ্রিনী হইয়। বন্সয় ভাহাকে আন্বযণ করিতেছেন, আবার সচেতন ধোঁধে 
বৃক্ষবিগকে সন্বেধন করিয়া বলিতেছেন,-- 

“হে অথথ, হে প্রক্ষ, হে ন্যগ্রোধ, প্রেম-হ।সি মাথা দৃষ্টি দ্বারা আমাদিগের 
চিত্ত হরণ করিয়া, নন্দনন্দন কোথায় গমন করিয়াছেন, তোমরা দেখিয়।ছ 
কি? হে কুরুবক, অশোক, নাগ, পুক্াগ, চম্পক, যাহার হাঁস্যদর্শনে মানি- 


ক 'ভিক্তিযোগ” শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রণীত-_২৭১ পৃষ্ঠা। 





ভক্তিধোগের বিশেষ বিবর | ২১ 


নীর মানভঙ্গ হয়, সেই কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছেন? হে কল্যাণি, গোবিল্া- 
চরণাশ্রিত তুলসি! কমার অতি প্রিয় অচ্যুত যিনি অলিকুলমালিনী 
তোমাকে পাদপঘ্মে ধারণ করিয়! থাকেন, তাহাকে দেখিয়াছ কি? হে 
মালতি, মল্লিকে, জাতি, যুখিকে, করম্পর্শে ভোমাদিগ্রকে আনন্দিত করিয়া 
মাধব এদিকে গিয়ছেন কি? হে চ্যুত, হে পিয়াল, হে পনস, হে কবিদার, 
পু, অর্ক, বিষ, বকুল, কদশ্ব, নীপ, হে যমুনাতীরবাদী তরুগণ, তোমরা ত 
পরের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ; আত্মহার! এই হতত।গিনীদিগকে ফেলিয়া 
কোন পথে গিয়।ছেন, দেখাইয়া দ।[31” ভাগবতের অনুবাদ | * 

এস্থলে ব্রজগোপিকাগণ ভগবান্কে যে ভাবে "আরাধনা 
করিয়াছিলেন, দেই ভাবে না দেখিতে পাইরা তাহার বিরহে 
আকুল হইতেছেন ; কিন্তু ভগবান. বে সর্নব্রই আছেন, একথ। 
ভুলিয়া গিয়াছেন। &ইরূপ কোন একটি বিশেষ ভাবে 
বিশেষ আরুতিতে, ঈশ্বরে মানবীয় ধর্মের আরোপ করিরা 
উপাপন। করিতে করিতে, ভক্ত শেষে দেখিতে পারেন, তাহার 
আরাধিত দেবত। জগন্ময়, বিশ্বরূপ। তখন আর পূজা অর্চ- 
নার প্রয়োজন থাকে না।) ভগবান্‌ অঙ্জুন তক্তিযোগ দ্বারা* 
ঈশ্বরকে মানবীয়ভাবে উপাসনা! করিতে করিতে অবশেষে 
তাহার বিশ্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইগ়্াছিলেন। ভগবান, 
বলিয়াছেন, এস 

“ভক্তাত্বনন্যয়াশকাঃ অহমেবংবিধো হন্ছছুন । 
জ্ঞাতুং দ্রষ্টঞ তত্বেন প্রবেষ্টক্ক পরস্ুপ॥” ১১৫৪ 

, হে অজ্জুন! কেবল একমাত্র ভক্তিত্বারা আমাকে এইরূপে 

(বিরাট, রূপে ) দ্বেখিতে, তত্বতঃ জানিতে ও আমাতে প্রবেশ 





* গভক্তিযোগ”- ২৮০ ২৮১ পৃষ্ঠ ॥ 


২২ সাঁকার ও নিরাঁকাঁর তত্ববিচার। 


করিতে পাঁরা যাঁয়। ভক্ত রামপ্রদাদ এইভাবে উপনীত্ত 
হইয়াছিলেন,-_ 

“মন তোমার এই ভ্রম গেল না। 

কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলেনা? 

ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি, জেনেও কি মন তা জানন|॥” 


রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এইভাবে উপনীত হইয়াছিলেন,_- 

তিনি সময়ে সময়ে সমন্ত দিন পুপ্প চয়ন করিয়! কালীর পৃজী। করিতেন। 
এক দিন দেখিলেন যে, ধাহীর জন্য পুপ্প সংগ্রহ কর! হয়, ভাহারই শরীর 
এই বিশ্বতরহ্গাণড। বৃক্ষদকল ফলফুলে তাহার অঙ্গের শৌভাবর্ধন করিতেছে। 
তিনি এই দেখিয়া আপনি হাসিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন এপ্রসাদি ফুলে কি 
কারে পুজ। করিব ।” তদবধি পৃজ। করা বন্ধ হইয়া গেল।” * 


এইরূপে যে ভক্তিযোগের সাধনা কালীমূর্তির ধ্যান ও ধূপ, 
দীপ, নৈবেদ্যাঁদি সোপচার পৃজায় আরম্ত হইয়াছিল, তাহা! অব- 
শেষে সাঁধককে বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করাইম্না জগৎকে ত্রহ্গময় 
করিয়া দেখাইল। + 

এইরূপে আমরা দেখিলাম, ঈশ্বরে মানবীয় পর্মের আরোপ 


ভিন্ন ভক্তিযোগের সাধন হয় না। ইহাঁর কারণ কি, তাহা দেখা 
যাউক। 





*. এ্রীপ্রীরামকুলং পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তাত্ত,” বাবু রামচন্দ্র দত্ত 
প্রণীত। ৪৭--৪৮ পৃষ্ঠা । 
"+ ধাহারা বলেন, সা্তমুর্তি উপাসনা দ্বারা সমন্তে উপনীত হওয়া যায় 
না, ভাছাদের এমত সম্পূর্ণ ভুল। 


ঈশ্বরে মানবীয় ধর্মের আরোপ। 


এ সম্বন্ধে নগেন্ত্ বাবুকি বলেন, প্রথমে দেখ! যাউক ॥ 
তিনি বঙুলন,-- 

দমামুষ যে আপনার দুর্বলত1 ও পরিমিত ভব উপাসাদেবতায় 
আরোপ করে, ইহা সর্বদাই পত্যক্ষ করিতেছি। দেবত! আহার করেন, 
বস্ত্র পরিধান করেন, নিদ্রা যান, মল মূত্র পরিষ্্যাগ করেন, বিবাহ করেন, 
বংশরক্ষা করেন, স্ত্রী পুরুষে ঝগড়া করেন, যুদ্ধ করেন,তোধ|মোদ বাক্যে তুলিয়া 
যান, সময়ে আত্মবিস্বৃত হইয়। অন্যায় কর্প করিয়া ফেলেন, আবার তজ্জনা 
অনুতাপ করেন , ক্রোধে অন্ধ হন, আবার শ্ত্তিবাঁক্যে জল হইয়। যাঁন।” 

“মান্য অনেক পরিম।ণে আপনার উপ।স্য দেবতাঁয় আপনার দুর্ববলত। ও 
ক্ষুত্রতা আরোপ করে, স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়! কি পরমেশ্বরকে 
জোনময়, মঙ্গল য়, প্রেমময় বলিতে পারিব ন1? বিশুদ্ধ জ্ঞান, নির্দোষ যুক্তি 
নিঃনংশয়ে প্রতিপন্ন করিতেছে যে, এক জ্ঞানময়ী, মঙ্গলময়ী, সর্ধব্যাপিলী 
অনন্ত শক্তি এই জগতের উৎপত্তি ও ছিতির মূলে বর্তমান রহিয়াছেন। কোন 
প্রকার নাম্তিকত। এই মহ।ন্‌ সত্যকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। 
দপরমেখরকে জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট বলিলে কি তাহার গৌরব 

ভাস করা হয়? কে বলিল যে, জ্ঞানময়) প্রেমময় প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ বাব- 
হার করিলে পরমেশ্বরকে মানুষের গুণ দেওয়া হয় দেবতাতে মানুষের গণ 
আরোপ করা হয় না, মনুষ্যে দেবত্ব স্বীকার কর! হয়। মানব প্রকৃতির 
অভান্তরে যে ব্যক্তি দেব দেখিতে ন। পায়,_তাহার তুল্য অন্ধ আর.কে 
আছে? পরমেখরকে জ্ঞানময়, প্রেমময়, দয়াময় 'বলিলে তাহার গৌরব হাস 
করা হয় না, মানুষের গৌরব বৃদ্ধি কর| হয়।” * 
০৮৮০৮ ৫ 

* ধর্ম জিজ্ঞাসা_-;ম খও। ২য় সংস্করণ ৭৭1৭৮ পৃষ্ঠা । 


২০৪ সাঁকাঁর ও নিরাকার তব্ববিচার। 


নগেন্ত্র বাবু আবার অন্যত্র ইহার বিপরীত বলিতেছেন, 

“তর্কচুড়ামণি বলেন, জ্ঞান, দয়! প্রভৃতি সকলই মানবীয় ভাব । ম্তরাং 
সকল গুণ ঈশ্বরে আরোপ র। উচিত নহে। কিন্তমানবীয় ভাব কি 
পার্থিব ভাঁব ব্যতীত অন্য কোন ভাব কি আমর! কল্পনাতেও গ্রহণ করিতে 
পারি? আম।তে যাহা আদবে নাই, আমি তাহা। কোন ক্রমেই বুঝিতে বা 
ভাবিতে পারি না। মানবীয় ব। পার্থিব ভাব ব্যতীত অস্তত!বের সহিত 
আমাদের কেন সম্পর্কই খাকিতে পারে নাঁ। উহা! সম্পূর্ণরূপে আমাদের 
মনের দীমাঁর বাহিরে অবস্থিতি করে। মানবীয় ভাব ব্যতীত অন্য ভাঁব 
গ্রহণ কর! মানবের পক্ষে অনাধ্য।” * 

মানবীয় ও পার্থিব ভাঁব ব্যতীত অন্যভাব যুদ্ি আমাদের 
মনের সীমার বাহিরে রহিল, যদ্দি আমাদের কল্পমারও অন্তীত 
হইল, তবে পরমেশ্বর যে জ্ঞানময়, প্রেমময়, দয়াময়, তাহা 
আমরা কি প্রকারে জানিতে পারি? আমাদের কি মন ছাড়া 
অন্ত কোন চিত্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয় আছে, বদ্ারা আমরা ঈশ্ব- 
রের এই সকল গুণ বুঝিতে পারি? বস্তৃতঃ নগেন্্র বাবু 
এস্থলে নিজের কথায় নিজে ধর! পড়িতেছেন। নগেন্দ্র বাবু 
ষে পবিশুন্ধ জ্ঞান” পনির্দবোষ যুক্তি” দারা ঈশ্বরের এই সকল 
অমানুষিক €) গুণ প্রতিপাঁদন করিতে চাহেন, তাহ! কি? দৃঢ়- 
তার সহিত বলিতে পারি, সেরূপ যুক্তি বাঁ প্রমাণ প্রদর্শন কর! 
যাইতে পারে না। নগেন্দ্র বাবু মন্কষ্যে দেবত্ব আঁছে বলেন) 
কিন্তু মাঙ্ষের গুণ ভিন্ন অন্ত গুণ যখন আমরা কল্পনাও করিতে 
পারি না, তখন সেই দেবত্ব জানিবাঁর উপায় কি? বর্তমান যুগের 
গৌরব,পরমজ্ঞানী,মহাপপ্ডিত ইমারসন (20357507) বলেন, 





* ধর্মজিজ্ঞাসা--১৩০ পৃষ্ঠা। 
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মানুষ, মানুষ ভিন্ন আর কিছু চিত্রিত করিতে পারে না, 
স্বজন করিতে পাঁরে না, ও ভাবিতে পারে না। 
-. একগা সম্পূর্ণ সত্য। মহধি তগবান্‌ ব্যাপকেও ঈশ্বরে মান- 
বীয় ধর্ম আরোপ করিয়া উপাঁপনা করিতে হইয়াছিল; তজ্জন্ত 
তিনি অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষম। প্রার্থনা করিতেছেন,-. 
দরূপং রূপলিবর্জিতস্ত ভবে ধ্যানেন যৎকলিতং 
স্তত্যানির্বচনীয়তহখিলগুরোদু রীকভা যন্ময়া। 
ব্যাপিত্বপ্ণ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্ঘ যাত্রাদিন। 
ক্ষম্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দেযিজয়ং মত্কৃম | 
অর্থাৎ হে ভগবন্! তুমি (শ্বরূপতঃ) রূপবিবর্জিত; কিন্তু 
আঁমাঁর মন তোমার শ্বরূপধ্যানে অশক্ত বলিয়া, আমি তোমার 
রূপ কল্পনা করিয়া ধ্যান করিয়াছি। তুমি অখিলগুরু ও 
বাক্যের অতীত; কিন্ত চ্োঁমাকে স্ততি কলিতে গিয়া সেই 
অনির্বচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছি । তুমি সর্দমত্র সমভাবে 
বিদ্যমান আছ কিন্ত তীর্থযাত্রানিদ্বারা আমি সেই সর্ব 
ব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি। হে জগদীশ! মতকৃত এই তিনটী 
বিকলতাঁদোষ (আমার অক্ষমতা! জনিত দোষ) ক্ষমা কর।* 
ইতিপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে প্রমাণ করি- 
যাছি, আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যে কিছু জ্ঞান, ভাহা জগতের 





ক এস্থলে আপত্তি হইতে পরে, ব্রহ্ম নিগুপণ, অরূপ, অনির্বচনীয় ও 
সর্বব্যাপী, এ সকল জ্ঞান কি প্রকারে হইল? তাহার উত্তর, যুক্তি দ্বারা নহে, 
আপ্তবাক্যে বিশ্বাস ছবারা। 


২৬ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচায় । 


মধ্য দিয়, জগতের সহিত মিলিত ভাবে, জগতের নাঁম ও 
ক্সপের সহিত মিশ্রিতভাবে না হইয়া পারে না। জগতের মধ্যে 
জড় আছে, আর চৈতন্ত আছে। জগতের চৈতন্তাংশ মনুষ্যা্দি 
প্রাণীতে প্রকাশিত হয়। সর্বপ্রকার প্রাণী অপেক্ষা আবার, 
মন্থষ্যে চৈতন্যের অধিকতর বিকাঁশ দেখা যায়। মানুষ আপু 
বাক্য দ্বারা বিশ্বাস করে_ ঈশ্বর চৈতন্তস্বরূপ ; সুতরাং তাহার 
নিজের মধ্যে ষে চৈতন্ত আছে, মেই চৈতন্তের সহিত ঈপ্বরের 
সারদৃশ্ত বুঝিতে পারে। মানু নিজের-চৈতন্ত অবলম্বনে ঈশ্বর- 
চৈতন্য বুঝিতে চেষ্টা করে । কিন্তু মানুষের মধ্যে চৈতন্ভের প্রকাশ 
মন ও মানসিক গুণের অবলম্বনে ভিন্ন হয় না। (১) মানুষ 
দেখে যে, যেখানে মানসিক গুণ সেখানেই চৈতন্য ১ সুতরাং 





0) তাই চত্তীতে ভগবতীকে স্তব কর। হুইয়াছে,__ 
“য। দেবী সর্বভুতেষু চেতনেত্াভিধীয়তে । 
নমস্তন্তৈ নমন্তন্যৈ লমন্তত্তৈে নমোনম: ॥ 
ষা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরপেণ সংস্থিভ1। 
নমন্তক্তৈ নমন্তন্তৈ নমন্তত্তৈ নমোনমঃ ॥ 
য। দেবী সর্ব ভূতেষু ক্ষুধ! বূপেণ নংস্থিতা। 
নমস্তস্যৈ নমন্তস্যে নমন্তস্যে নমোনমত ॥ 
যা দেবী সর্ধবহৃতেধু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা। 
নমন্তস্যৈ নমন্তস্যৈ নসত্তটস্য নমোনমং ॥ 
যা দেবী-সর্ববভূতেষু শ্রদ্ধারপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তসো নমত্তসো নমন্তটগ্য নমোলমঃ ॥ 
ঘা দেবী সর্ববভূতেষু স্মতিরূপেণ সংস্থিতা । 
নমন্ত্য নমস্তদ্যে নদন্তস্যে নমোনমঃ।। 
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মানুষ বিশ্বাস করে, যেখানে চৈতন্ত থাকিবে, সেখানে মানসিক 
গুণও অবশ্য থাকিবে । মানসিক গুণ বাদ দিয়! বিশুদ্ধ চৈতন্ 
কিরূপ, তাহা মানুষের জ্ঞানের অতীত, মনের সীমার বাহিরে, 
মানুষ তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারে না। এইরূপে আবার 
"মানপিকু গুণ ছাড়া! চৈতন্য কিরূপ, তাহা ঘেমন মানুষ বুঝিতে 
পারে না, দেইরূপ শারীরিক বাঁ ভৌতিক গুণ (72260712] 
4১601659) ছাড়া চৈতন্ত কি রূপ,তাহাও মানববুদ্ধির অগোচর । 
কারণ মন ছাড়া চৈতন্য যেমন মানুষের কর্পনাতেও আসে না, 
শারীরিক গুণ ছাড়! মনও আবার তাহার কন্পনাতে আসে না। 
(২) এইরূপে মান্থুষ যখন ঈশ্বরকে বুঝিতে চেষ্টা করে,তখন ঈশ্বরের 





য| দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তস্যে নমন্তস্যৈ নমন্তস্যৈ নমৌনমঃ ॥* 
অর্থাৎ যিনি সকল ভূতের মধ্যে চেতনা রূপে, বুদ্ধি রূপে, শ্ষুধারূপে। তৃষ্- 
রূপে, শ্রদ্ধারূপে, স্মৃতিরূপে, দয়ারূপে অবস্থান করিতেছেন,তাহাকে পুনঃ পুনঃ 
নমস্কার । 
€২) তাই চণ্তীতে দেবগণ স্তব করিতেছেন, 
পছুর্গায়ৈ ছুর্গপারারৈ সারায় সর্বকারিশ্যে । 
খা(ত্যৈ তথৈব কৃষ্ণ।য়ৈ ধূম।য়ৈ সতত নম:।” 
ধিনি ছুর্গা, ছুর্গম বিপদ) হইতে পাঁর করেন, ঘিনি সারম্বরূপা, যিনি 
সর্ধবকারিণী, খ্যাতি বূপা, কৃষ্ণা, ধুন্রবর্ণা, তাহাকে সতত নমস্ক/র। 
“অতিনৌম্যাতিবৌদ্রা়- নতান্তস্যৈ নমোনমঃ 1” 
বিনি অতি সৌম্য! অধচ অতি কুদ্রা বা কে+পনম্বতাবা ঠাকাকে 


নমস্কার ।” 
শ্যা! দেবী সর্ববভৃতেষু কান্তিরূগেণ সংস্থিতা। 


নমন্তস্যৈ নমন্তদ্যৈ নমন্তস্ নমোনমঃ |” 


২০৮ সাকার ও নারকার তত্ববিচার। 


প্রতি তাহার নিজের দৈহিক ও মানসিক. গুণ সকল আরোপ 
করে। তাহার নিজের গুণ আরোপ না করিয়া! মানুষ কখনও 
ঈশ্বরকে ভাবিতে পারে না। তৎপরে যখন নিজের মন লইয়া 
ঈশ্বরের সাধনাক্স প্রবৃত্ত হয়, বিশেষতঃ ভক্তি-সাধানা আরস্ত 
করে, তখন মন তাহার স্বভাবের অন্ুবর্তী হইয়া রূপরসা- 
দিতে অনুরক্ত হুইতে চাঁয়। বূপরসাদির প্রতিক্কৃতি ভিন্ন 
ঙনের গ্রহণীয় বিষয় কিছুই নাই, সে প্রথম হইতেই রূপরসা্দির 
সহিত ব্যবহারে অভ্যন্ত, রূপরসাদি ছাড়া সে আর কিছুই চায় 
না। ব্রদ্দে রূপরসাদি নাই বলিলে, সে মানিবে না3 রূপরসাদি- 
বর্জিত ব্রহ্ম তাহার সীমার বাহিরে; রূপরসাদি-বর্জিত ব্রন্গে 
সে কখনও অন্ুরক্ত হইতে পারে না। সুতরাং ব্রন্মে অনুরক্ত 
হইতে গিয়া সে বরন্ষের প্রতি রূপরদাদ্দি আরোপ করিয়া ফেলে। 
মন ম্বভাঁবতঃ রূপরসাঁদিতে অন্রক্ত) কিন্তু আঁবার ব্রঙ্গে সেই 
রূপরসার্দি আরোপ করাতে, ক্রমে তাহার সেই ব্ূপ- 
রসাদির অনুরক্তি ব্র্গ-অন্থরক্তিতে পরিণত হয়। মানুষের 
বিষয়ান্ুরাগ স্বাভীবিক; ব্রন্দমে সেই বিষয়ের আরোপ 
করাতে সেই বিষয়ান্থুরাগ ক্রমে ব্রহ্গান্ুরাগে পরিণত হয় । 
মানুষের পক্ষে ব্রন্মে মানবীয় ভাবের আরোপ কর! শ্বাভা- 
বিক; আবার ব্রঙ্গের প্রতি অনুরাগ যতই বৃদ্ধি হয়, ততই 
সেই মানবীয় ভাব আরও গাঢ়তর হইতে থাকে। কারণ, 


ষ দেবী সর্ববভৃতেষু লল্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা। 
নমন্তটস্য নমন্তস্যৈ নমস্তস্যে নমোনমঃ ॥ 
যে দেবতা সর্বভূতের মধ্যে কান্তি ও লল্ত্লী (শোভা) শ্বরূপে বিদ্যমান 
আছেন, ভাহাঁকে পুনঃ পুনঃ নমন্ক(র। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত স্থলে দৈহিক 
স্থলে আরে।প কর। হইয়াছে । 


ভক্তিযোগের বিশেষ বিবরণ। ২০৯ 


অনুরাগ, প্রেম, ভালবাসা, শ্রীভি সম্পূর্ণ মানবীয় ভাব? 
তাহা মানব হৃদয়ে মানবীদ্ন কারণের সাহাধ্য ভিন্ন স্ফুরিভ 
হইতে পারে না। ভক্ত কখনও ঈশ্বরের প্রশ্বরিক গুণ 
সকল সর্ব! মনে রাখির। তাহাকে আপনার বলিয়! ভাল- 
*বাসিতে পারে না। ভক্তের নিকট ঈশ্বরের এ্রশীশক্তি চাপা 
পড়িয়া থট্ুকে। ঈশ্বরের অনন্ত র্বধ্য ন্মরণ করিলে, কষুদ্রাদপি 
ক্ষুদ্রতম মানুষের সাধ্য কি যে, তাহার নিকট সে নিজের ক্ষুদ্র 
হৃদয় লইয়া অগ্রসর হইতে পারে? ভক্তগণ যতই ভক্তির 
উচ্চশিখরে আরোহণ করেন, ততই ঈশ্বরের সহিত তাহাদের 
সাধারণ মানুষের গ্ভার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয়। ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ 
কুষ্ণবিরহে অধীর হইতেন; কৃষ্ণের সর্ধব্যাপিত্ব তাহার 
নিকট চাঁপ? পড়িগ্নলাছিল । ভক্ত রানপ্রসাদ কালীকে গালি 
দিতেন, তাহাকে খাইতে চ।হিযাছিলেন 5) ভগবতীর পশ্বরিক 
ভাব তাহার নিকট চাঁপা পড়িঘাছিল। ইহারা ঈগরে মানবীক্ব 
ভাবের আরোপ না করিয়া, সর্দদ। তাহার এ্রশ্বরিক ভাব 
মনে রাঁখিলে, কখনও উহাকে ভালবাপিতে পারিতেন না। 
এইরূপে আমরা দেখিলাম, নিরাকারবাদী ঈএরকে যে 
প্রেমময়, জ্ঞানময়, সঙ্গনমরর বলিয়া তত্প্রতি দানবীর ভাবের 
আরোপ করেন, আর সাকার উপানক ঈএরে আহার, নিদ্রা" 
বস্ত্রপরিধান প্রভৃতি মানবীর ভাতের আরোপ করেন,এই উভয়ের 
মধ্যে কেবল মাতার (192199) প্রভেদ, রকমের (055) প্রভেদ 
নহে। নিরাকারবাঁদী পুর্বকথিত জড়বিদ্বেষ কিংবা জড়ভীতির 
বশবর্তী হইস্কা ঈশ্বরকে কেবল কন্পেকটা বিশেব-গুণের সীমানা! 
সহ্যদ্দের মধ্যে আটক করিয়া রাখিস্গ। উহাকে প্রাণ ভরিয্কা 


ই১০ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচাঁর। 


ভাঁলবাদিতে পারেন না, তীহারা ইন্দ্রিযমনের আকাজ্ষ। পুরণ 
করিতে পারেন না। নিরাকার উপাঁমক উপাঁগনা করিতে 
ধধিয়! তয়ে ভয়ে ঈশ্বরের চিন্তা করেন, পাছে কোন জড়মৃত্তি 
আপিয়। তাহার মনে উপস্থিত হয়; কিন্তু মনের ধর এই যে, 
চিন্তা করিতে হইলেই জড়বস্তর চিত্র তাহাতে প্রতিফলিত * 
হইবে,_চিন্তার অর্থ জড়বস্তর চিত্র সকল মনে সজ্জিত কর1। 
সুতরাং নিরাকারবাঁদীর মন উপাদনাঁর দময় এইরূপ জড়চিত্রের 
সহিতসংগ্রাম করিতে নিযুক্ত থাকে, তাহাতে ভাবের উদয় হইতে 
পারে না। ভাবের উদয় হইলেও সেই তাৰ কোনরূপ স্থায়ীমুণ্তি 
কিংবা অন্ত অবলম্বনের অভাবে ঘনীভূত হইয়া জমাট বান্ধিতে 
পাঁরে না । এই জন্ত ব্রাঙ্মঘমাজে শ্রীচৈতন্ত, রাম প্রসাদ কিংবা 
বামক্ুষ্ণ পরমহংসের মত ভক্তের উদ্ভব হওয়া! একেবারেই অস- 
স্তব। একবার স্ুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্গধন্ম-প্রচানক বাবু গ্রভাপচন্্র 
মজুমদার (1২611010010. 50114 20 [.10510) এই নাঘে এল- 
বার্ট হলে একটা বক্তৃত। দিয়্াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 
নিরাঁকারবাদীদিগের ঈশ্বরভক্তি সাধারণতঃ তরল ভাবাপন্ন 
(হু 11 5081০) তাহারা উপাসনার সমর কাঁদিয়া আকুল 
হইলেন,যাই উপাসনা! মন্দির হইতে বাহির হইলেন, অমনি মনে 
তাহার কোনই চিহ্ন থাকিল না। ঈশ্বরভক্তির কঠিনতা (০11016) 
অভ্যাস করিবার জন্ত তিনি সকলকে উপদেশ দ্িযাছিলেন। 
“কিন্ত নিরাকারবাদী উক্ত সীমানা-স্হরদ্দ না ভাঙ্গিয়। দিলে 
কখনও সেই কঠিন, গাঢ়, জমাটবান্ধা ভক্তিরসের আদ্বাদ 
পাইবেন না। কি গুরুতর ত্রমের বশবর্তী হইক্ক! নিরাকার- 
ৰাদিগণ এ্রচলিত সাকার উপাপনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া- 


প্রচলিত সাকার উপাসনা । ২১১ 


ছেন ! চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছি, জ্ঞ/নমার্গ বলিয়। গ্রহণ 
করিলে ব্রাঙ্মলমাজে প্রচলিত উপাপন! নিতান্ত নিক্ষল (9181৩) $ 
এখন দেখিলাম, ভক্তিযোগের হিনাবেও তাহা অকিঞ্চিৎকর। 





*,». প্রচলিত সাকার উপাসনা । 


প্রচলিত সাকাঁর উপাসনা ভক্তিযৌগের সাধনা । কেবল 
ভক্তিযোগের নহে, জ্ঞানযোগেরও সাধনা । জ্ঞানযোগের অধি- 
কারী হঈতে হইলে, এরথমে সগুণ, সাকার উপাসনা অভ্যাস 
করিষা চিত্তের একাগ্রতা লাভ করা আবশ্তক। ইহা জ্ঞান- 
যোগের অধিকারিতত্বে বিভ্ততরূপে বুঝান হ্ইয়াছে। সেই 
জন্য প্রচলিত সাকার উপাননা যেমন ভক্তিবেগের সাধনা, 
তেমন জ্ঞানযোগের ও সাধনা | সাকার উপাসন! অভ্যান করিতে 
করিতে যখন জ্ঞানযোগের অনিকার জন্মে, তখন সাধক বিশুদ্ধ 
জ্ঞানগার্ অবলম্বন পূর্বক সংসারাশ্রীম ত্যাগ করেন, ও নির্জন 
গিত্রিগুহ!, বিজন অরণা,পবিত্র তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি সাধনোপযেগী 
স্থান আশ্রয় করিয়! সন্গ্যাপধর্্ম অবলম্বন করেন। উপাস্ত দেবতার 
ভেদ অন্ুমারে আধুনিক হিন্দু সমাজ প্রধানতঃ পাঁচ সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত ) যথা বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য । উপান্ঠ 
দেবতার ভেদ হওয়ার কারণ বু দেবতার স্বীকার নহে; একই 
দেবতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভাব অবলম্পনে উপাসনা । ইহা! 
ইতিপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করি? 
যাছি। ভক্তিরসের পার্থক্য অন্ুদারে ইহার কোন কোন 
সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাসনা-প্রণালী 


২১২ সাকার ও নিরাকার তন্ববিচার । 


আবার পাচভাঁতে বিভক্ত) যথা শান্ত, দ্বান্ত, সখ্য, বাঁৎসল্য, 
মধুর । এই সর্ধপ্রকারের উপাসকগণ গুরুর নিকট নিজ নিজ 
মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাকার উপাসন! দ্বার! ভক্তির সাধন 
করিয়। থাকেন। * 
সাকার উপানন! প্রণালী প্রধানভঃ ছুই প্রকার, নিত্য ও * 

কাঁমা। নিত্য উপাঁসনা, যেমন সন্ধ্যা ও পুজা যাঁহ1" প্রত্যেক 
উপাদক প্রত্যহ অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য ; যাহা না করিলে পাপ- 
গ্রস্ত হইতে হয়। কাম্য উপাসনার সেন্ধপ কোন বীধাবাধি নাই, 
তাহা ০০910101507 নহে,০161০7%] ইচ্ছাধীন-__তাহা ভগবানের 
কোনও বিশেষ বিশেষ আঁবি9ব উপলক্ষ করিয়া! অন্ুঠিত হয়। 
কাঁমা উপাঁপনা উৎসবময়, যেমন প্রীষ্টানদিগের 01/750795 বড় 
দ্রিন, মুসলমানদ্িগের মহরম, ত্রাক্মদিগের মাঘোঁৎসব ইত্যাদি। 
মধ্যে মধ্যে এই সকল উতসবময় কাম্য উপাসনা অনুষ্ঠানের 
ভ্বারা নিত্য উপাঁধন! অধিকতর রুচিকর হয়। কাম্য উপা- 
সনার পদ্ধতি এস্থলে বিবৃত করা অসপ্তব। নিত্য উপাপনার 
কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেগয়া আবশ্তক। তদ্বার! 
কাম্য উপাপনার৪ অনেকটা আভাষ পাওয়া যাইবে। নিত্য 
উপাসনাপদ্ধত্ি কিরূপ, এবং পৃর্বোপ্লিখিত ভক্তিধোগের সহিত 
তাহার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা একবার দ্বেখা বাউক। 





* বর্তমান হিন্দু লনাজের ঘে শে।চনীয় অবস্থা, তাহাতে প্রকৃত শান্তানু- 
সারে এই সকল সাধন প্রণালী অনুঠিত হইতেছে, এরূপ বল! যায় না। কিন্ত 
এন্থলে সে বিষয় বিচাধ্য নহে। ধাহারা শান্ত ও গুরপদেশানুসারে সাধন 
করিতে পারেন না, সে কেবল তাহাদের দোষ, শাস্ত্র ও তৎ্গ্রচারিত 
উপ1সন।-প্রণ।লীর দে।ষ লছে। 


প্রচলিত সাকার উপাসনা । ২১৩ 


নিত্য উপাপনা-_দন্ধ্যা ও পৃজাপদ্ধতি এস্থলে বিস্তারিত 
রূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। অনুসন্ধিৎস্ব পাঠক দে 
বিষয় অন্ত পুস্তকে পড়িয়া লইবেন, কিংবা সে দক্বন্ধে উপযুক্ত 
লোকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবেন। কেবল মোটামুটা 

*কয়েকটুু কথা এখানে বলা যাইতেছে । নিত্য-উপাদনা-পদ্ধ- 

তিতে প্রধানতঃ পাচ প্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়__ 

€১) চিত্তশুদ্ধির জন্য আচমন, অঙ্গন্তান, করন্তা, প্রাণায়াম 
প্রভৃতির অনুষ্ঠান । 

€২) ইষ্টদ্রেবতাঁর ধ্যান ও মাঁনসপুজা। 

(৩) ইঞ্টদেবতার বাহ্পুজ।। 

(৪) ইষ্টদেবতাকে বিশ্বরূপ জানিয়া জগতের সহিত তাহার পুজ্জা। 

€6) নামজপ, স্তব, প্রণাম, আত্ম-নিবেদন ইত্যাদি । 

ইষ্টদেবতাকে হৃদ্পদ্মে ধ্যান করিয়া মানস উপহার দ্বার? 
তাহার মানসপৃক্ধা করিতে হয়। তৎপরে কোন বাহা বস্ত অব- 
লম্বনে তাহার বাহৃপূজা করিতে হয়। বাহ অবলম্বন স্বাভ!- 
বিক ও কৃত্রিম এই ছুই শ্রেণীর। স্বভাখিক অবলম্বন যথ1-_ 
বৃক্ষ তুলদী, বিন্বাদি), পুষ্প (জবা, পদ্মাদি ), জল ইত্যাদি। 
ক্ুত্রিম অবলম্বন যথা শালগ্রাম, শিবলিঙ্গাদি। বাহা পূজাতে 
দেবতাকে পাদ্য, অর্থা, আচমনীয় দ্বার অভ্যর্থনা করিয়া ধৃপ, 
দীপ, নৈবেদা, গন্ধ, পুষ্প, পত্র, বন্ত্র প্রভৃতি ভোগ্যবস্ত নিবেদন 
করিতে হয়। এই প্রকারে ইষ্টদেবতার পৃজ। ভিন্ন, সু্ধ্যাদি 
গ্রহ, ইন্দ্রাদি দেবতা, আকাশাদিভূত, মত্স্তাদি অবতার এইরূপ 
বিশ্বর্ূপ ঈশ্বর যে সময়ে যে ভাবে যে আকারে আবিভ্ূতি 
হইয়াছেন বা হইতেছেন, দে সকলেরও পুজা করিতে হন্। 


২১৪ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


যেমন শিবপুজা করিতে বসিয়া উপাঁদককে ক্ষিতি, জল, অগ্নি, 
বায়ু, আকাশ, যজমান, সুর্য, চন্দ্র এই ষ্ মূর্তির পৃর্না করিতে 
হয়। শক্তিপূজা করিতে বসিয়া উপাঁনককে ধর্ম, অবর্মম, 
জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগা, অট্বরাগা, ব্য, অনৈশ্বর্ধ্য এই অষ্ট- 
বিধ ভাব ও অনেক দেবতার পুজা করিতে হয়। হিন্টর ইই- ্ 
দেবতা বিশ্বমূর্তি, বিরাট পুরুষ 3 তাহার পৃজাতে বিশ্বজগতের ও 
পুজা করিতে হয়। বিশ্বজগতের পুজা না করিলে প্রকৃতন্ূপে 
তাহার পুজা কর! হয় ন। 

আমর! ইতিপুর্কে দেখিয়াছি, ভক্তিবৌগের উদ্দেপগ্ত বূপ-. 
রসাদির মধ্যে থাকিল্া, রূপরনাবির সাহায্যে ঈথরে অনুরাগ 
সঞ্চার দ্বারা মোক্ষলাভ। সেই অনুরাগ সঞ্চার ছুই প্রকারে 
হয়-__ঈশ্বরের ধ্যান দ্বার1 ও বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তির দ্বারা । বিষয়াম্- 
রাগ নিবৃত্তির উপায় ঈশ্বরে ভোগ্য বস্ত নিবেদন করা। উন্নিখিত 
সাকার উপালনা পদ্ধতি দ্বারা এই ছুই উদ্দেগ্ত সাধিত হইয়া 
থাকে । ঈশ্বরের ধ্যান অর্থে তাহার কোন নির্দিষ্ট রূপের ও 
ভাবের ধারাবাহিক ক্রমে চিন্তা । ইষ্টদেবতা মূর্ভিতে সেই রূপ ও 
ভাব প্রকটিত। ঈশ্বরে র ধ্যান যে কেবল সন্ধ্য। ও পূজার সময়ে 
করিতে হয়, এক্ধপ নহে। ঈশ্বরানুরাগ লাভ করিতে হইলে, 
সর্বদা সর্বক্ষণ হৃৎপদ্মে সেই মূর্তি ধ্যান করিয়া সংলারের যাঁব- 
তীয় কাধ্য নির্বাহ করিতে হইবে। কেবল সন্ধ্যা ও পুজা! করা 
তাহার উপাসনা নহে। সংপারের যাবতীয় কার্য তাহার কার্ষ্য 
বলিয়া সম্পাদন করিতে হইবে ও সে মকলও তাহার উপাসনার 
মধ্যে গণ্য হইবে। ই দেৰতার পুজা! শেষ করিয়া তাহাকে 
এই মন্ত্র ার। প্রণাম করিতে হয়, , 


প্রচলিত সাকার উপাসনা । ২১৫ 


“প্রাতরারভা সায়াস্তং সয়াহৎ প্রাতরস্ততঃ। 
ধৎকরোমি জগন্মাত স্তদেব তবপুজনম্‌ ॥* 


পহে জগন্মাতঃ ! প্রাততঃকাঁল হইতে আরস্ত করিয়া সায়ং 
* কাল পর্যন্ত এবং নায়ংকাল হইতে পুনর্ধার প্রাতঃকাল পর্যন্ত, 
আমি যাস্ধা যাহা করি, সকলই তোমার পৃজ| হউক ।” 
উল্লিখিত সন্ধ্যা পৃ বিধিমত অভ্যাস করিলে তদ্দারা চিত্ত- 
শুদ্ধি হয়, ও ভ্রমে ঈশ্বরে অনুরাগ সঞ্চার হয়। চিত্তশুদ্ধি, 
চিত্তের পবিত্রতা লাভ কপ্সিবার উপান্ন হিন্দুর নন্ধ্যাপৃজার 
্তায় বোধ হয় আর কিছুই হইতে পাতে না। হিন্দু উপাসক 
পবিত্র স্থানে, পধিত্র বধ পরিধান করিনা, পবিত্র আসনে, 
পবিত্র ত।বে, পবিত্র পুষ্গ চন্দনাদি শঙ্গুখে রাখিয়া পুজা করিতে 
বমেন। ধুপের পবিত্র গন্ধে তাহার টিভে পবিত্র পাত্বিক 
ভাবের উদয় হয়। ইহার পর পাত্র সন্ধ উচ্চারণ করিয়। যখন 
পরমদ্েবতার পরন পবিজ্র চরণপঞ্ হৃদয়পন্মে ধারণা করেন, 
তখন তাহার চিত্ত অন্ততঃ সেই সদযের অন্ত এক মহান্‌ 
শ্বর্গীত্র ভান ধারণ করে। সংসারের মলিনতা তথন সেই পবিত্র 
চরণম্পর্শে বি্দুরিত হয়। ঈশ্বরের গবিত্রনূর্তি হদয়ে ধ্যান 
করিতে বলিলে সাঁপ্য কি গাপের চিত্র দেখানে প্রবেশ করিতে 
. পারে? বিষুঃপুরাণ বলেন, 
প্থাগ্িকদ্ধত-শিখঃ কক্ষ দৃহতি সানিলঃ। 


তথ চিতছ্থিতো বিদুযেগথিনাৎ সর্ববকিদ্বিষম্‌ 
ষ্ঠ অংশ, ৭7 অধ্যায়, ৭৬। 


দেমন বাতাঁমের সাহায্যে অগ্ধি উচ্চশিখা ধারণ করিয়া! 


২১৬ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার । 


অনায়াসেই শুফ তৃণ ভন্মীভূত করে, সেইরূপ বিষ্ণুর মূর্তি 
হৃদয়ে ধ্যান করিলে তদ্বারা1 যোগিগণের সর্ধপাঁপ বিনষ্ট হয়। 
 এইরূপে ভগবানকে ধ্যান করিয়। তাঁহাকে লৌকিক 
আচার অন্ুারে আবাহন, পাদ্য-অর্ধ্যা্দি অর্পণ করিতে হয়|, 
তৎপরে সগন্ধ পবিত্রপুষ্প, পবিত্র জল, পবিত্র বিন্ব ও তুলমী 
পত্র সমর্পন করিতে করিতে উপাসকের মন সেই পবিত্র ভাবে 
অভ্যস্ত হয়। পরে নৈবেদ্য অর্থাৎ উপাঁসক যাহ! কিছু নিজে 
খাইতে ভালবাসেন, তাহাই পবিত্রভাবে ভগবান্কে অর্পণ 
করিলে সেই ভোগ্যবস্ত পবিত্র হইয়া যাঁয়। তাহা যখন ভক্ত 
ভগবানের প্রসাদ বলিয়া! নিজে গ্রহণ করেন, তখন সেই 
ভোগ্যবস্ত আস্বাদন দ্বারা তাহার প্রতি আসক্তি নিবৃত্ত হইয়! 
যার। ভোগ্যবস্ত ঈশ্বরে সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্ত ঈশ্বরের 
ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্তি নহে, উপাঁদকের বিষয়ান্ুরাগ নিবৃত্তি- 
পূর্র্বক চিত্তের পবিত্রতা লাভ। এইরূপে পুজ! করিয়৷ উপাসক 
ভগবানের পবিত্র মন্ত্রজপ করেন। জপ অর্থে পুনঃ পুনঃ 
ভগবানের নাম বাঁ মন্ত্র উচ্চারণ। যেমন ভগবানের রূপ 
পুনঃ পুনঃ চিন্তা বা ধ্যান করিলে তৎপ্রতি অগ্গরাগ জন্মে, 
সেইরূপ তাহার নাম জপ করিলেও নামের প্রতি চিন্ত আসক্ত 
হয়। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার নামও নাই, র্ূপও নাই । কিন্ত 
সাধকের হিতের জন্য তিনি রূপ ও নাম স্বীকার করিয়াছেন । 
এক জ্ঞানযোগী ভিন্ন কেহ কখনও তাহার স্বরূপ জানিতে 
পারে না। কিন্তু রূপ ও নাম (০০1০৮ 2120 900170) ইন্দ্রিয়- 
গ্রাহ্থ বস্তু, তাহা সকলেরই আদ্বত্বঃ সকলেই ইচ্ছা করিলে 
রূপ ও নামের অবলম্বনে তাঁহাকে উপাদনা করিতে পারে। 


ছু প্রচলিত সাকার উপাসনা । ২১৭ 


তাই পরমকারুণিক ভগবান্‌ নিজে অরূপ ও অনামা হইপ্নাও 
কেবল তক্কের উপকারের জন্য, সাধকের হিতের জন্য রূপ 
ও নাম স্বীকার করিয়াছেন। সাকার -উপাঁদক সেই রূপ ও 
» নামের ধ্যান করিয়। তদবলম্বনে তাহাতে আসক্তহইতে পারেন ।, 
সাকার্টপাঁদনায় রূপ ও নাম এই উভয়েরই সাহায্য লওয়া 
হয়। কিন্ত নিরাকারবাদীর নাম অবলম্বনে উপাসনা করিতে 
কোন আপত্তি নাই, কেবল রূপের বেলায় আপত্তি। এই 
নামর্ূপময় জগতে রূপ ছাড়া নাম নাই ও নাম ছাড়া রূপ 
নাই। নাম চিন্তা করিতে গেলে তাহার জঙ্গে রূপ অবশ্তই 
আসিবে । তগবান্‌ রূপ ও নামের প্রসাদ হাতে করিয়া আঁমা- 
দিগকে ডাঁকিতেছেন *হে মাঁনবগণ ! কেবল তোমাদের 
উদ্ধারের জন্য আমি নিজে রূপ ও নাম গ্রহণ করিয়াছি, এই 
রূপ ও নামের হরির লুট তোমর! গ্রহণ কর, রূপ ও নাম 
লইয়া ভক্তিপুর্ব্বক সাধন করিলে অবশ্ইই আমি তোঁমাদিগকে 
দেখা দরিব।” ভগবানের রূপ ও নাম বড়ই অমূল্য বন্ত্। তাই 
নিরাকারবাদী ! মিথ্যা ভ্রমের বশবর্তী হইয়া আর কতকাল 
সেই অমূল্য ব্ূপরত্ব হইতে বঞ্চিত থাকিবে ? 
এই প্রকার উপানক প্রত্যহ তিনবার সন্ধ্যা ও পুজা 
করেন। দিনের মধ্যে তিনবার তাহার চিত্ত এইরূপ পবিত্র 
রসে আপ্লুত হয়। এই তিনবার এই প্রকার পবিত্রতার তরঙ্গে 
অবগাহন করাতে মন দিনের অন্যান্ত লময়েও পবিভ্র-ভাৰ 
ছাঁড়িতে পারে না। দিনের মধ্যে তিনবার ভগবানের রূপ ও 
নাম ধ্যান করিলে, অন্তান্ত সময়েও সেই রূপ ও নাঁম হৃদয়ে 
জাগরুক থাঁকে। বিষয়কার্ধায করিবার সময়েও সেই রূপ ও 
১৯ 


২১৮ সাকার ও নিরাকার তন্ববিচার। 


নামের মহিমা স্মরণ থাকাতে পবিভ্রভাবে ভগবানের উদ্দেন্তে 
বিষয় কার্ধ্য নির্বাহ করা হয়। এইরূপে সাকার উপাপক সংসা- 
রে যাবতীয় কার্ধ্য ঈশ্বরের উদ্দেস্টে করিতে পাঁরেন। ঈশ্বরের 
উদ্দেশ্তে যে সকল কর্ণ করা যায়, তাহাও তাহার পুজার মধ্য 
গণ্য হইয়া থাকে । এইবূপ কর্মানষ্ঠান করিতে অভ্যার্স- দ্বারা 
পরিশেষে নি্ধাম কর্খে অধিকার জন্মে। এখানে ভক্তিযোগ 
কর্মযোৌগে পরিণত হয়। *& 
॥. এই তক্তিযোগের প্রধান উপকরণ হৃদয়ের বিশুদ্ধ, নির্মল 
ভক্তি । সন্ধ্যা-পুজাদি সেই ভক্তি জন্মিবার সহায়তা করে। 
কিন্তু স্ধ্যা-পূজাদি, অনুষ্ঠান করিতে হইলেও আবার চিত্তে 
স্বতাঁবজাত একটু ভক্তি থাক! আবন্তক। সন্ধ্যা-পৃজাদি 
।ছ্বারা সেই সহজাত ভক্তি ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। লৌকিক 
ভাঁবে দেখিতে গেলে একজন লোকের উপর আর এক জনের 
স্বভীবতঃ একটু পক্ষপাতিত্ব থাকে । তৎপরে আলাপ, ব্যবহার 
দ্বার! ঘনিষ্ঠতা, বতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ততই সেই পক্ষপাতিত। 
অনুরাগে, বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ভক্তিপুর্ব্বক সন্ধা-পু্জাদি 
অনুষ্ঠান দ্বারাও এইরূপে ঈথ্বরের প্রতি পরম অনুরক্তি জন্মে । 
ভক্তিযোগের সাধকগণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; 
সাত্বিক, রাজপিক ও ত্বামসিক। এই শ্রেণীবিভাগ উপাদকের 
প্রকৃতি ও কামন! লইয়া | ইহার বিস্তৃত বিবরণ গীতার ষোড়শ 
ও সপ্তদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন। ইহার স্থল মর্ম এই, 


রী ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, ভক্তিযোগের পরিণাম জ্ঞানযোগ । সেই 
জআানযোৌগের অবস্থ। লাভ করিবার পুর্ব কর্ম্মবৌগ সাধন করিতে হয় । 
বন্ততঃ জ্ঞান, ভক্তি ও বর্ম এই তিনের পরিণতি হইলে কোন ভেদ থাকে না । 


প্রচলিত সাকার উপাঁসনা। ২১৯ 


যে ব্যক্তি যে প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ কবিয়াছে, যে যেরূপ 
শিক্ষা পাইয়াছে, যে যেরূপ সংসর্গে জীবন কাটাইয়াছে, তাহার 
উপাস্নাও দেই প্রকারের হওয়াই স্বাভাবিক। ভক্কি বা 
ঈশ্বরানুরাগ হৃদয়ের বস্ত। তাহা বাহিরে কার্য দ্বার! প্রকাঁশ 
হয় মান্র। যেব্যক্তি যেরূপ কার্ধ্য করিতে অন্যান্ত, সে সেই 
ভাবেই ঈশ্বরের প্রত্তি ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার 
সেই ভাবেই ভক্তি প্রকাশ. করা উচিত। পুরঞ্নীয় বা মাননী্ন 
ব্যক্তিকে অভিবাদন, এক এক জাতীয় লোক এক এক ভাবে 
করিতেছেন। হিন্দুগণ সাষ্টা্গ প্রণিপাত করিয়া করেন। 
মুনলমানগণ ভূমিতে করস্পর্শপুক্মক সেলাম দ্বারা করেন। 
আবার পাশ্চাত্য জাতি করমর্দন দ্বারা, কিংবা হস্ত দ্বার মস্তক 
ঈষৎ স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করেন। কিন্তু বাহিরের ক্রিয়া 
ভিন্ন হইলেও সকলেরই অভিবাদন করিবার সময়ে অন্তঃকর- 
ণের ভাব একই রূপ । ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-গ্রদর্শন কর! সন্ধে 
এই একই কথ| খাঁটে। সাত্বিক প্রকৃতির লোক এককপ বিশ্বা- 
সের বশবর্তী হই একভাবে ভগবানের সেবা করেন, রাঁজদিক 
প্রকুতির লোক অন্তর্ূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া অন্রূপ 
সেবা করেন,আবার তামপিক প্রকৃতির লোক সার এক প্রকার 
বিশ্বীসের বশবর্তী হইয়। আর এক প্রকারে তাহার সেবা করেন 

এই সকল স্ব স্ব বিশ্বাসান্থুরূপ কার্ধ্য ভিন্ন হইলেও তন্বারা একমাত্র 
হৃদয়ের ভক্কিই প্রকাশ পাইয়া থাকে । তন্মধ্যে আবার কতক- 

গুলি অনুষ্ঠান, কি সান্বিক কি রাজনিক, কি তামসিক সকল 
প্রকার লোকেরঈ অনুষ্ঠেয় বলিয়া শাস্রে স্থিরীক্কত হুইয়াছে। 
উপরে যে সাকার উপাসনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়! হইয়াছে, 


২২৪ সাকার ও নিরাকার তত্বিচার । 


তাহ! সকল প্রকার উপাসকেরই অনুষ্ঠেয় । এততিক্ল অনেক 
নেক স্থলে লোকাচার বা দেশাচার অনুসারে ভগবতসেবার 
ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়। আর আমাদের সমাজে আজ কাল 
যেরূপ উপাপনা পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা অনেক স্থলে 5 
শাস্ত্রের বিধান অতিক্রম করিয়া অজ্ঞলোকের মূর্থতা ও কুনং" 
স্কার দ্বার কলুধিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজের প্রত্যেক মঙ্গলা- 
কাজী ব্যক্তি সে সকল আঁবর্জনা দূর করিবার আবশ্তকতা 
স্বীকার করেন। আধুনিক শাস্ত-শিক্ষ। দ্বারা তাহা ক্রমে দূরীভূত 
হইবে, এরূপ আশা! কর! যাঁয়। 


নগেন্দ্র বাবুর আপতভি-খগুন । 


এখন প্রচলিত সাকার উপাঁপনা সঙ্বদ্ধে নগেন্ত্র বাবু যে 
কয়েকটা আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিচার করা 
যাউক। নগেন্দ্র বাবু বলেন,__ 

“সাকার পূজা লমর্থন করিতে গিয়া অনেকে বলিয়া! খাঁকেন যে প্রচলিত 
প্রতিমাপুজ। ব্রঙ্গপুজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। লোকে প্রতিমাঁতে পরমে- 
স্বরের অধিষ্ঠান মনে করিয়। তাহার পূজা করিয়া থাকে । . একখ|। একভাবে 
সত্য। সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী সকলেরই লক্ষ্য সেই পরাৎপর 
পরম পুরুষ । কিত্ব যেভাবে, যেরূপ বিশ্বীসে প্রতিন। পুজা, দেব দেবীর 
পুজা এদেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে উহাকে সত্যন্থরপ পূর্ণ ব্রত্দের 
উপানন। বলিতে পারি না। প্রচলিভ সাকার উপাসনা, দেবদেবী মুর্তি 
পুঁজ! কখনই পুরণ ব্রন্মের উপাসনা বলিয়। উক্ত হইতে পারে না।” * 


*. “সাকার খ নিরাকার উপাসন1"--২৭ পৃষ্ঠা । 
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নগেন্ত্র বাবু এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিবার জন্ত কয়েকটা 
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । তাহার মন্ত্র এই,_- 

কে) “কাশীর বিশ্বেশ্বর একখানি ক্ষুদ্র প্রস্তর থণ্ড। উহাতে ঈশ্বরের 
সত্তা আছে সভ্য, কিন্তু উহ! সেভাবে পু্লনীয় নহে। তাহ! যদি হইত, তবে 

সষিরান্তার একথও প্রস্তর পুজিত হইত। অন্য কোনরূপ বিশ্বীস উহার মূলে 
আছে । 

(খে) “সাকারবাদিগণ থে দেবমূর্তির পৃজ। করিয়। থাকেন, উহা তাহাদের 
বিশ্বাসান্ুনারে আহার করে, নিদ্রা! যাঁয়, শয্যায় শয়ন করে, এমন কি মশক 
দংশনের কষ্ট নিবারণের জন্য উহার মশারি প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। * * 
%.* ইহাই কি পূর্ণ পরাৎপর পরব্রঙ্গোর উপাসন| ?” 

গেট “প্রচলিত সাকারবাদ যে পরিমিত কল্পিত দেবদেবীর পূজা; সত্য- 
স্বরূপ, অনন্ত্বরূপ পরব্রক্মের উপ।ননা নহে, ইহা সহজেই প্রতীত হয়। 
বাঙ্গালী জাতির সর্ব্ব প্রধান উৎসব দুর্গোত্সবের বিষয় আলোচনা কর। 
ছুর্গেত্নবের সম্বন্ধে “সর্বস(ধারণের” বিশ্বাস এই-_মা ভগবতী সম্বৎসরকাল 
পতিপুত্র লইয়া কৈলাসে বাদ করেন; বতসরান্তে তিন দিনের জন্য বাঙ্গালী 
ভক্তের গৃহে আসিয়া! খাকেন। সে ভন্ত ত্রাঙ্গণ পুরোহিত দ্বার! উপঘুক্ত 
মন্ত্রোচ্চা'রণাদি পূর্বক তাহাকে সপরিবারে আহ্বান করিতে হয়। পুজা 
শেষ হইলে আবার তিনি এক বৎসরের জন্য চলিয়া যান। তখন বিসঞ্জন 
করিতে হয়। ইহাই কি সর্বব্য।পী, সর্বগত,সহান্বরূপ পূর্ণবরন্মের উপাসনা 1” 

ঘে) “এ দেশের প্রচলিত পৌত্বলিকতাঁ কেবল মূর্তি নির্মাণ করিয়া 
পুজা নহে। আশ্চর্য্য, সরন্দর, ভয়ঙ্কর, স্নাভাবিক পদার্থ সকলেরও পুজাও 
তাহার অন্তর্গত | চন্ত্র, সা, নদী, পর্বত, বৃক্ষ, লতা, পশ্ত, পক্ষী সকলই 
এই পুজার আন্তর্গত।” 


এদেশে প্রচলিত দেবদেবীর মূর্তি পূজা যে এক ব্রঙ্গেরই 
ভিন্ন ভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন ভাঁবে পুজা, মে বিষয়ে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে "স ধ্াধারণের” বিশ্বাম যাহাই থাকুক, 


২২২ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার । 


শান্ত্রে বিধিবদ্ধ প্রণাঁলীর জালোচনা করিলে ইহা! স্প্ই বুঝ! 
যার়। লাধারণ লোক অশিক্ষিত, মূর্খ, শাস্ত্রের মর্শ কিছুই 
জানে না। শাস্ত্রের মর্শা না জাঁনিয়া অনেক সময় মনঃকল্পিত 
ভাব দ্বারা পরিচালিত হুইঙ্লা থাকে। তাহাদের দোষে শাস্ত্রোক্ত 
সাকারউপাসন! প্রণালীর দোষ দেওয়া! অবৈধ । ইতিপূর্বে ' 
বলিয়াছি, অজ্ঞান ও কুসংস্কীরের জন্য যে সকল আবর্জনা সমা- 
জের মধ্যে জন্মিক়্াছে, তাহা পরিক্ষার করিবার আবশ্তঠকত। 
হিন্দু সমাজের হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই ম্বীকার করেন। এই 
সকল আবর্ডনা দুর করিবার উপায় সাধারণের মধ্যে শান্ত্- 
শিক্ষার বিস্তার । কিন্তু সাধারণের দেবদেবী পুঁজা সম্বন্ধে 
এইরূপ কুসংস্কার আছে বলিয়া, দেবদেবীর পুঙ্গা দেশ হইতে 
তুলিয়। দিয়া তাহার পরিবর্তে নিরাকাঁরবাদ সংস্থাপন করিবার 
প্রয়াস পাওয়া বৃথা । ব্রাহ্ম সমাঁজে প্রচলিত নিরাকার ব্রন্ষমের 
উপাপনার মূলে সত্য থাকুক বা নাই থাকুক, এ কথা নিশ্চিত 
যে, তাহা কখনও সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে না। 
বালকদিগের মধ্যে, এমন কি ব্রাহ্ম সাধারণের মধ্যে কি 
প্রকারে নিরাকাঁরবাদের প্রচার হইতেছে, তাহা দ্বিতীস্ব 
অধ্যায়ে দৃষ্টাত্ত দ্বারা দেখাইয়াছি। যত দিন পর্যন্ত লোকের 
ষন স্শিক্ষা দ্বারা দেবদেবী পুজার উচ্চভাব গ্রহণ করিতে না 
পারিবে, ততদিন তাহার! তাহাদের চিত্তের অনুকূল, সহজ 
বোধগম্য ভাব সকল কল্পনা! করিয়া লইবে। কিস্তু একেবারে 
ভাব শূন্ত হইয়া! থাক! অপেক্ষ! তাহাদের দে সকল মনঃকল্লিত 
ভাবে উপাসনা দ্বারাও সুফল ফলিতে পারে । এ বিষয়ে সমাজ- 
তত্ববিৎ মহাপত্ডিত হার্ব্বাট, স্পেন্সার বলেন,__- 
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ইহার স্থুল মর এই । মানব সমাঁজের ক্রমোন্নতিরপ্রত্যেক 
বিকাশাবস্থায় মানবগণ তাহাদের নিজ নিজ অভ্যস্ত ভাবে 
সকল বিষয় চিস্তা করে। সেই জন্ত তাহারা ত্ষ্টিকর্তীকে 
সাধারণ মানুষের ভাবে বিশেষ বিশেষ (০০০০০) গুণ দ্বারা 
ভাবিয়া থাকে । যদি এই সকল বিশেষ বিশেষ মানবীক্ব ভাবে 
ঈশ্বর চিন্তা তাহাদিগের মন হইতে বিদুরিত করিয়া তৎপরিবর্তে 
সুক্ষ (১508০) ভাব স্থাপন করিতে চেষ্টা করা যাঁর, তবে 
তাহার ফল এই হয় যে, তাহারা সে সকল '্থক্্মতীবের ধারণ। 
করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের মনে কোন ভাবই জন্মিতে 
পারে না। এইরূপ ভাব ক্রমোন্নতির প্রত্যেক অবস্থাতেই ঘ্বটে। 
আধুনিক সময়ে এই সকল বিশেষ ভাবের পরিবর্তে সথক্মম সাধারণ 
ভাব সর্বনাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিবার চেষ্টা বিফল দেখ! 
যায়। তাহাতে বুঝা যায় এই-__এইরূপ. পরিবর্তন অনামগ্সিক 
গুক্ষতিকর। যখন এই সকল ধর্ম্ববিশ্বাসের উপর লোকের 
চরিত্র নির্ভর করে, তখন যে পরিমাণে সেই ধর্বিশ্বাসের জবলস্ত 
ভাবের হাঁস হইবে, সেই পরিমাণে লোকের চরিত্রও মন্দ 
হুইবে। সভ্যতার প্রত্যেক অবস্থাতে পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের 
শান্তি লোকে তাহাদের নিজ নিজ জ্ঞানের সীম! অন্ুনারে 
ধারণা করিতে পারে। বর্তমান সমাজে এই সম্বন্ধে যে সকল 
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জলন্ত ভাব ও চিত্র সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা 
তাহাদের চরিত্রের উপর বিশেষরপে প্রভুত্ব বিস্তার করি- 
তেছে। এ নকলের পরিবর্তে অম্পষ্ট ও অস্ফুট ভাব সকল 
প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিলে তাহা সাধারণের বোধগম্য 
হইবে ব্রা, ও তদ্দারা তাহাদের চরিত্রের উপর কার্যকরী শক্তির 
হ্রাস হইখে। প্রচলিত ভাব সকল ছাড়িয়া দিয়! উচ্চতর ভাব 
গ্রহণ করিতে পারে, এপ লোক থাঁকিলেও নিতাস্ত বিরল। 
উচ্চতম সুস্মভাব সকল পরিফষাররূপে ধারণা করিতে হইলে 
অতি উচ্চ মানসিক শক্তির প্রয্নোজন; সে সকল স্পষ্টর্ূপে 
ধারণা করিতে ন। পারিলে আবার চরিত্রের উপর তাহাদের 
কার্যকারিতা থাকে না। সুতরাং অতি অল্প লোকেই সে 
সকল ধারণ! করিয়া চরিত্রোন্নতি লাভ করিতে পারে। * 

অতএব প্রচলিত সাকার উপানার মধ্যে সাধারণ লোকের 
অজ্ঞতা ও কুমংস্কারমূলক ভাব সকল প্রবেশ করিয়া থাকি- 
লেও তাহা দুর হওয়া তাহাদের জ্ঞানোন্নতি সাপেক্ষ । কিন্ত 
নগেন্ত্র বাবু যে কয়েকটা তৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার মধ্য 
সকলই যে কুসংস্কার ও অজ্ঞতামূলক বিশ্বাদ তাহা বল! যাইতে 
পারে না। তাহা নিশ্সে দেখা যাইতেছে) 

কে) কাশীর বিশ্বেশ্বর মূর্তি প্রস্তর খণ্ড। আবার রাস্তার 
প্রস্তর খও্ডও প্রস্তর খণ্ড । -বিশ্বেশ্বর--প্রস্ত রথণ্ডের স্কায় রাস্তার 
প্রস্তরধণ্ডেও শিবের পৃজা' হইতে পাঁরে। রাস্তার প্রস্তর 
থণ্ডে প্রাণপ্রতিষ্ঠাদ্বারা শিবের অধিষ্ঠীন উপলব্ধি করিলে 
তাহাতেও শিবের পূজা! হইতে পারে। এরূপ পুঁজ সর্বত্র 


* ব্রা্গসমাজে যে সকল নীতি হীনতার কথ। শুনা যাইতেছে, তাহার 
ফারখ ইহ! কিন! তাহা চিন্তাশীল ব্যক্কিগণের বিবেচ্য । 
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হইতেছে। উড়িষ্যার অনেক গ্রামে বট গাছের তলে অনেক 
সিন্দুর-লিপ্ত প্রত্তরথণ্ড দেখা যাঁয়। তাহাঁরাও এক সময়ে 
রাস্তায়, ঘাঁটে, মাঠে পড়িয়াছিল। কিন্ত যখন দেই সকল প্রস্তরে 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা দ্বারা ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা হইল, 
নেই সময় হইতে সে সকলের অবলম্বনে ভগবানের পুজা! হইতে 
লাগিল। ভগবাঁনের সত্তা সর্ধত্র সমভাঁবে উপলব্ধি রা বড়ই 
কঠোর-সাঁধনা-সাঁপেক্ষ । 
পসমৎ পশান্‌ ভি সর্ব সমবস্থিতমীশ্বরং | 
ন হিনস্ত্যাত্মন।তবীনং ততো যাঁতি পরাং গতিম্‌ 8” গীতা ১৩।২৮ 

“যিনি সর্ধ্ত্র সমভাবে অবস্থিতরপে যথোক্তলক্ষণসম্পন্ন আত্মাকে 
দেখিতে পাঁন, তিনিই জরা, মৃতু, সখ, শোঁক ও কর্তৃত্ব, হর্ভৃবাি প্রকৃতির 
ধর্মগুলি আম্বাতে আরোপিত করিয়। 'আমি আহত হইলাম, আমি হত হই- 
লাম, ইত্যাদি রূপ মিথ্যা বিশ্বাস করিয়া আত্মধাতক হন না। সুতরাং আঁকার 
নিত্যতবদর্শা মহাজ্মা পরমাগতি (মুক্তি) লাভ করিয়া থাকেন ।” 

সর্বত্র সমভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পাঁরিলে মুক্তি লাভ 
হয়। সর্বত্র ঈশ্বরকে দর্শনের অর্থ কেবল মনের বিশ্বাস নহে, 
প্রতাক্ষ অনুভূতি (1২০81757507 ) সেই সর্বত্র সমদর্শন কেবল 
মুখের উপদেশে, কিংবা বক্তৃতার বাগাড়ম্বর দ্বারা শিক্ষা হয় 
না। তাহা বহুজীবনব্যাপী অঙ্গশীলনের ফলে ঘটিয়া থাকে 
সর্বব্রদমভাবে ঈবরকে দর্শন করিবার পুর্ব্ণে বিশেষ বিশেষ 
স্থলে তাহাকে দর্শন করিবার অভ্যাস করিতে হয়। বিশেষ 
বিশেষ স্থানে তাহাকে দর্শন করা অভ্যাস করিতে করিতে 
অবশেষে সর্বত্র সমদর্শন হইতে পাঁরে। তাই বিশেষ বিশেষ 
স্থলে ক্ৃত্রিষ কিংবা স্বাভাবিক পদার্থের মধ্যে তাহাকে দর্শন ও 
পূজা করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। নর্বত্রমমদর্শী মহাপুরুষ 
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কাশীর শিবলিঙ্গের মধ্যেও যে প্রকারে ঈশ্বরের সতত! দর্শন 
করেন, অন্যান্য প্রস্তরথণ্ডেও সেইরূপ দশ'ন করেন । কিন্তু তুমি 
আমি সেইরূপ পারি না বলিয়। আমাদের সর্বত্র সনশন শিক্ষার 
সন্ত, ,বিশ্বেশবরমূর্তিতে ও অস্থান্ত মূর্তিতে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি 
করিবারুব্যবস্থা হইয়াছে । আরও একটা, কথা । বিশ্বেশ্বরের 

* প্রস্তর মূর্তি কিংবা জগন্নাথের কাষ্টমন্মূর্ত্ি এ সকলের কি প্রক্কত 
কোনই মাহাত্ম্য, কোনই বিশেষত্ব নাই? যদি না থাকিবে, 
তবে এক বৎসর নয়, দশ বতসর নয়, সহস্র সহস্র বৎসর পর্যযস্ত-_ 
একজন নয়, শত জ্বন নয়, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মান্গুষ--কোন্‌ 
আকর্ষণ রজ্জ, দ্বারা আকুষ্ট হইয়! সহত্র সহ ক্রোশ দুর হইতে, 

_ সহস্র সহশ্র বাধা বিদ্ধ অতিক্রম করিয়া, এমন কি জীবনকে 
তুচ্ছ করিয়! দেই কাষ্ঠ ও পাষাণের নিকট ছুটি আসিয়া মস্তক 
অবনত করিতেছে 2 যদি বল কুসংস্কার, তবে বল দেখি ভাই, 
যাহা মিথ্যা, যাহা অসত্য, তাহ। কতদিন টিকিতে পারে? তুমি 
আমি কুসংস্কারের দাস হইতে পারি, কিন্তু জ্ঞানির শিরোমণি 
ফাহারা,যাহাদের জ্ঞানালোকে আদ্র পাশ্চাত্য জগৎ আলোকিত 
হইতেছে, সেই সকল খধিগণ কেন তাহাতে ভুলিয়াছিলেন ? 
বেশী দিনের কথা নর, জ্ঞানি-শ্রে্ঠ মহাত্মা ত্রৈণিঙ্গন্বামী কেন 
অন্ত স্থান ভুলিয়। দেই কাশীর প্রস্তরথণ্ডের আশ্রয় লইয়া- 
ছিলেন? তুমি আমি জগন্নাথের মূর্তিকে (11৩০০ 19০1) 
বীভৎসমূর্তি বলিয়া উপহাস করিতে পারি, ক্ষিস্ত এই দেখ 
তক্ত্রেষ্ঠ ভীগৌরাঙ্গের দেই মুর্তি দেখিয়া কি ভাব হইয়াছিল”. 

স্উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভূত বিকার ; 
অক্ট সন্থিক ভাব উদদ্ধ সমকাল। 
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মাংস ব্রপ সহ রোমবৃন্দ পুলকিত ; 
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেছিত। 
একেক দত্তের কম্প দেখিতে লগে ভয় ; 
লোকে জানে দস্ত সব খসিয়! পড়য়। 
সর্বাঙ্গে প্রন্বেদ ছুটে তাতে রক্তো দাম, 
জজ, গগ, জজ, গগ, গদগদ বচন ৮৮ চৈতন্ত চ্সতাম্বত ॥ 
এই ভাবের রসে "সাতার দিতে দিতে গৌরাঙ্গ শ্রীক্ষেত্রে 
জগতন্ধুকে দেখিয়! গাহিয়াছিলেন,_- 
সেই পরাণনাথে পাইনু। 
যার লাগি মদনে ঝরিনু 1% * 

আমাদের সাশান্তবুদ্ধিতে এই সকল মহাভাৰ বোধগমা 
হইতে পারে না। আমরা এই সকল দেবমূর্ভির মাহাম্ম্য বুঝিতে 
পারি না। 

(খ) ইতিপূর্বে দেখান হইয়াছে নিরাঁকাঁরবাদী ঈশ্বরকে 
যে প্রেমময়, মঙ্গলময়, জ্ঞানময় বলিয়া! তৎপ্রততি মানবীয় ভাবের 
আরোপ করেন, আর সাঁকাঁর উপানক ঈশ্বরে আহার, নিদ্রা, 
শয়নাদি মানবীদ্ধ ভাবের আরোপ করেন, এই উভয়ে কেবল 
মাত্রার গ্রতেদ, রকমের প্রভেদ নাই । আমরা ইতিপূর্বে ইহাঁও 
দেখিয়াছি, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাদ! যতই গাঢ় হয়, ততই 
তাহার রশ্বরিক ভাব তুলিয়া গিয়। সাধক তাঁহাকে আপনার 
আপনি করিয়া ফেলেন। ইহার দৃষ্টাস্তও পূর্বে দেখান হইয়াছে। 
সাকার উপাসককে ঈশ্বরের আহার নিদ্রার ব্যবস্থা করিতে 
দেখিয়া” নগেম্্রবাবু বলিয়াছেন, পইহাই কি পুর্ণ, পরাৎপর 
পরব্রদ্মের উপাদন! ?” মহা প্রভু শ্রীচৈতন্য খন কৃষ্ণবিরহে 
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অধীর হইয়া! মহাত্রাব প্রাপ্ত হইতেন, তখনও নগেশ্ বাবু, 
তাহাকে বলিতে পারিতেন--“ঈশ্বরত সর্বতই আছেন, এই কি 
আপনার পূর্ণ, পরাৎপর পরব্রঙ্গের উপাসন1 ? বল! যাহুক্য, 
» ভক্ত যখন ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হন, ঈশ্বরকে আপনার আপনি 
* করি, ফেলেন, তখন বান্তবিকই তিনি ভগবান্‌কে মশকে 
দংশন করিবে এপ আশঙ্কা করেন, ভগবানের ক্ষুধায় কষ্ট হইবে 
বলিয়া আকুল হন, ভগবান্‌কে নানাভাবে সজ্জিত করিয়! 
মন প্রাণ চৰিভার্থ করেন। আমার একজন সাধুর সহিত 
দেখা হইয়াছিল। তিনি শীতকালের রাত্রি লদ্বা বলিয়া 
প্রত্যহ সকালে শীগ্র শীঘ্র রন্ধন করিয়া তাঁহার গোপালকে 
ভোগ দিতেন। এই সকল ভাব উপশব্ধি কর! তোমার আঁমাঁর 
অনাধ্য। তবে একথা বলিতে পারি না, যেখানে যেখানে 
দেবমূর্তির এইরূপ সেবা করা হয়, সেথানেই দেই মহাভাব আছে। 
ভক্ত সাধকগণ যেভাবে উপাসনা করেন, অপর সাধারণও লেই 
প্রণালীর জন্গুবস্তী হয়। ইহা ছাড়! আরও একটা কথা আছে। 
ভগবানে সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্ত নিবেদন দ্বার! বিষয়ান্ুরাগ নিবৃত্তি 
হয়। এবিবন্নপূর্ববে দেখ! গিয়াছে । স্ৃতরাং যাহারা ভক্তি- 
যোগ অভ্যাস করিতেছেন, তাঁহারাও ভগবানকে ভোগ্যবস্থ 
সকল নিবেদন করেন। 
গে) অজ্ঞানী ৭সর্বলাধারণের” ছুর্গোৎ্সব দৃম্বস্ধে যে প্রকার 
বিশ্বাসই থাকুক, ধাহাদের শাস্ত্রের সহিত একটুমাজ্র পরিচন্ন 
হইয়াছে, ধাহারা “চণ্তীপাঠ* একবার মাত্র শুনিয়াছেন, তাহা- 
রাই ছর্গাপুজ। যে সগুণ পরবদ্ধের পুজা, তাহা! নিশ্চিতরূপে 
জানেন। মহামূল্য চততীগরন্থে ছূর্গাপুজার পৌরাণিক ইতিবৃত 
চা 


২৩০ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার । 


বর্ণিত হইয়াছে । যাহাতে লোকে দুর্গাপূজার প্রকৃত উদ্ধেন্ত 
বিস্ৃত না হয়, সেই জন্ত ছুর্োৎ্সবের সময় চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা 
রহিক্বাছে। হুর্শোৎসরে যে মৃত্তির পুজ। হইঙ্লা থাকে, তাহা! 
চণ্ডীতেই বর্ণিত হুইয়াছে। সেই মুত্তি যে পরব্রহ্মেরই ডি 
তাহা সেই চণ্তীতেই উক্ত হইয়াছে। 
*নিত্যৈব সা জগন্ম,র্তিন্তয়া লর্ববমিদং ততং। 
ভথ।পি তৎসমুৎপত্তি বুধ শ্রুয়তাঁং মম ॥ 
দেবানাং কাধ্যসদ্ধযর্থমাবির্ভবতি সাধদ। 
উৎপন্নেতি তদালে।কে স। নিত্যাপ্যভিধীক্নতে 1” চস্তী। 
অর্থাৎ সেই জগন্মুপ্তি মহামা়। নিত্যা। এবং উৎপত্তি-বিনাশ- 
শৃন্তা। তিনি সমুপার বিশ্বই ব্যাপিযা আছেন। তথাপি 
তাহার বহু প্রকার উৎপত্তি আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই 
মহামাঁফ। নিত্য বলিঘ্া অভিহিতা হইলেও, দেবতাদিগের কার্য 
সিদ্ধির জন্ত যখন আবিন্ভু'তা হন, তখন লোক মধ্যে (লৌকিক 
ভাষায়) তিনি উৎপন্ন বলিমা কথিতা হন। বাস্তবিক তাহার 
উৎপত্তি বিলর নাই। 
এইরূপে পররুঙ্গস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি যে মূর্তি অবলম্বন 
করিয়! মহিষান্থুর নাশ করিয়াছিলেন, ছুর্গোত্সবে তাহার সেই 
মুর্তির পূজা হইয়া থাকে। দেবগণ তীহার সেই মূর্তির স্তব 


কনিয়াছেন, 

“হেতুঃ সমন্তজ্জগতাং ভ্রিগুণাপি দোঁষৈ 
নজ্ঞায়নে হরিহুরাদিভি রপ)পরা। 
সর্ব শ্রনন।খিলমিদং জগদংশতৃত 
সব্যাকতা হি পরমা প্রকৃতি স্বমাদয। 8” 


তুমিই বিকার-রহিতা, বদ্যা, পরমা প্রক্কতিন্বূপে প্রকা.. 


: মগেন্দ্র বাবুর জপত্তি-খগুন। ২৩১ 


পিতা । তুমি সমস্ত জঙ্গতের হেতুইতা। তুমি জিগুণাত্মিক 
হইলেও রাগছেধাদিযুক্ত বিধু, মহেশ্বরাদি তোমার প্রকৃততত্ব 
অবগত নহেন। তুমি সকলপদার্ধের আশ্রয়তৃতা, অর্থাৎ সর্প 
য্মেন রজ্ড.র আশ্রয়ে সত্য বলির! প্রতীত হয়, তোমার আশ্র- 
য়েইঞএই মিথ্যা জগৎ সত্য বলিয়া প্রাতীত হইতেছে । কিন্তু তুমি 
জগত্রটপ পরিণভ হও নাই। জগৎ কেবল তোমার এক 
ংশকে আশ্রয় করিয়া! সত্যের স্তার প্রতীত হইতেছে । 
দেবগণ সেই আদ্যাশক্তিকেই অন্তত্র স্তব করিতেছেন,_- 


প্যা দেবী দর্বভূতেঘু চেতনে ত্যতিধীয়তে। 
. অমস্তস্যে নমন্তনো নমন্তসো নমোনমঃ ॥ 


যে দেবতা মকলভূতের মধ্যে চেতনা বশ্লিয়া কথিত হন, 
তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । ॥ 

ইহাতেও যদি হিন্দুর দুর্গাপূ্গাঁ ব্রন্মোপাসনা নহে বলির! 
সন্দেহ হয়, তবে পাঠক একবার সেই পুজার মন্ত্র আলোচন! 
করিয়। দেখুন। 

বাঁহাদের সে বিষয়ে সুবিধা নাই, তাহাদের অবগতির জন্ত 
নিক্নে কয়েকটী মহান্নানের মন্ত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে । পুরো 
হিত এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়। ছুর্সাদেবীর অভিষেক করেন, 


“দেবাস্বা মভিষিষ্ষস্ত ব্রন্মবিষুশিবা দয়ঃ। 
ব্যোমগঙ্গা শবপৃর্ণেন আদ্যেন কলদেন তু ॥ 
মরুভশ্চাভিবিক্স্ত ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরীং । 
মেঘতোয়াদিপূর্ণেন দ্বিতীয় কলসেন তু ॥ 
সারহ্থ হাদিতোয়েন সংপুর্েন সুরোত্মাং। 
বিদ্যাধরাশ্চাভিযিকত্ত তৃতীক-কলসেন-তু ॥ 


২৩২ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার । 


বঙ্ান্থমভিষিকস্ত লৌকপাঁলাঃ সমাগতাচ। 
সাগরোদকপূর্ণেন চতুর্থ কলসেন তু ॥ 
বারিণ! পরিপূর্ণেন পন্মরেণুস্থগদ্ধিন! | 
গঞ্চমেনাভিষিঞস্ত নাগাশ্চ কলসেন তু $ 


হিমবদ্ধেমকুটী দ্য! অভিষিকণন্ত পর্ববতাঃ। , 

নিঝ রোদক-পুর্ণেন ষষ্ঠেন কলসেন তু & রঃ 

মর্ববতীর্থানুপুর্ণেন সপ্তমেন স্থরেশ্বরীং ॥ 

শক্রাদয়োইভিষিকস্ত ধষয়ঃ সপ্ত এব চ& 

বসবশ্চ।ভিবিঞ্চস্ত কলসেনাষ্টমেন তু । 

অষ্টমঙ্গল-সংযুক্তে হুর্গে দেবি নসোইস্ততে ৪ 

(হে অগন্মাতঃ! আমি আর তোমাকে কি দিয়া অভি- 

ষেক করিব?) ভ্রম, বিষুই, শিবাদি দেবতাগণ মন্দাকিনী জল- 
দ্বার! গ্রথম কলস পুর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন। হে 
স্থরেশ্বরি ! মরুতগণ ভক্তিযুক্ত হুইফ্। মেঘাদ্ুপূর্ণ দ্বিতীয় কলদ 
দ্বারা তোমার অভিষেক করুন। হেস্ুরোত্তমে ! বিদ্যাধর- 
গণ সরম্বতী আদি নদীর পবিত্র জলপুর্ণ তৃতীয়কলদ দ্বারা 
তোমার অভিষেক করুন। ক্ষ ও লোকপালগণ সাগরোদক' 
দ্বারা চতুর্থ কলস পুর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন। নাগ- 
গণ পন্গরেণু্গন্ধি জল দ্বারা পঞ্চম কলস পুর্ণ করিক্সা তোমার 
অভিষেক করুন। হিমালয়, তেমকুট, প্রত্ৃতি পর্বত মকল 
নিররোদক দ্বারা ষ্ঠ কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক 
করুন। ইন্দ্রাদি দেবতাসকল ও সপ্ত্ধষি সর্বতীর্ঘের জলঘার1 
সপ্তম কলস পুর্ণ করিয়া ভোমার অভিষেক করুন্। বহ্থগণ 
অষ্টম কলস পুর্ণ কৰিয়া৷ তোমার অভিষেক করুন। হে অইট- 
মঞ্গলদাক্মিনি দুর্গে! তোমাকে নমস্কার 


নগেন্দ্র বাবুর আপত্তিখগুন।- ২৩৩ 


এ মন্ত্র ধিনি মনোযোগপুর্বক একবার শুনিয়াছেন, তাহার 
মনে কি কখনও এপ মন্দেহ হইতে পারে যে, ছূর্ণাপূত্ধা পর, 
বন্ধের পুজা নহে? এই মন্ত্র বার! যে মহাভাব কুচিত হইয়াছে, 

"নিরাকারবাদীর রচিত নিয়লিখিত সঙ্গীত দ্বার তাহার ক্ষীণ 
আভাষ পাওয়া যায়). 


“তোমার আরতি করে নিখিল ভূবন; 
নিরখি জুড়াই নাথ, যুগল নয়ন। 
গ্গন-থালে কেমন দীপ লে অনুক্ষণঃ 
শোভিছে শশী তপন হৃদয়রগরন ॥ 
মুক্তীম।ল1 যেন তায়, তারকা সমুদয়, 
মরি কিবা শে।ত। পায়, হে ভবভতয়ভপ্জন। 
ধুপ মলয় পবন, নিরন্তর সমীরণ 
করে চ।মর ব্যজন, হে বিশ্বকারণ ! 
বন উপবন যতঃ পুষ্প দেয় অবিরত, 
বাজে ভেরী অনাহত, শুনে প্রেমিক যে জন ॥” 


(ঘ) সাকার উপাঁদকগণ আশ্চর্য্য, সুন্দর, $ভয়ঙ্কর শ্বাভ।- 
বিক পদার্থ সকলের পুজা! করেন বলিপ্না নগেন্ত্র বাবু তাহাদের 
দোষ দিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে খুনি কর। বড়ই মুস্কিলের 
কথা। হিন্দুগণ যখন কৃত্রিম পদার্থের (প্রতিমার ) অবলম্বনে 
ঈশ্বরপূজা করেন, তখন নগেন্দ্রবাবু, বলেন, স্বাভাবিক 
পদার্থের অবলব্বনই শ্রেষ্ঠ, প্রতিমা কল্পিত, মিথ্যা। 

“সথষ্ট পদার্থের অবলম্বনে ঈশরপুজ! এবং প্রতিমাঅবলঘ্বনে ঈশ্বরপুজ! 
এ উত্তরের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রতেদ ৷ কল্পন! ও মতো বত প্রতেদ, এ 
উত্তয়ের মধ্যে তত শ্রতেদ। * ক. +1:* কাধা-কারশ-সন্ধন্ধ 


২৩৪ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার । 


আছে. বলি! জগৎ -কাধ্য” অববন্থনে জগদীশ্বরের পৃজা যেমন স্বাভাবিক, . 
এফটা পুত্তলিকা অরলম্বন করিয়। ঈশ্বর পূজা কখনই সেরাপ নহে |”. * 

এস্বলে নগেন্ত্র বাবু বলিতেছেন, ম্বাভাবিক-পদার্থ অবলম্বনে 
ঈশ্বরপূজা শ্রেষ্ট ও বিধেয়। কিন্ত আবার. হিনদুগণকে ম্বাতা 
বিক পদার্থ অবলদ্ষনে ঈশ্বরপৃজা করিতে দেখিয়া! তিন বলি- 
তেছেন, -*ছিছি ! উহা পৌত্তলিকতা !” 

"আশ্চর্য, সুন্দর, ভয়ানক,ম্বাভাবিক পদার্থ কলের পৃজাও 
তাঁহার ( পৌঁত্িলিকতার ) অন্তর্গত।* নগেন্ত্র বাবু কি বলিতে 
চান, সাকার-উপাসকগণ দেই সকল পদার্থের পুজা করেন? 
সেই সকল পদার্থের অবলম্বনে ঈশ্বরকে পুজা না করিয়া, সেই 
সকল পদার্থকেই ঈশ্বরবোধে পুজা করেন? নগেন্দ্র বাবু এই 
্রান্তবিশ্বাস কোথায় পাইলেন ? তিনি বলেন,-_ 

“তেজংপু্ত দিবাকর, সাকারবাদীর পুজনীয়। “জবাকুন্ছমসন্ধীশং কাশ্- 
পেকং মহাছ্যতিং | ধ্বান্তারিং সর্্বপাপন্ন, প্রণতোহন্মিদ্দিবাকরম্‌।” বা 
হুক্থমের স্তার বর্ণ, কশ্পের পুত্র, মহাজ্যে।তিবিশিষ্ট, অন্ধকাঁর-বিনাশক; 
সকল পাপবিনাশকারী নিবাকরকে প্রণাম করি। শুধেণর প্রণাম সন্ত 
উচ্চারণ করিয়া সাঁকীরবাদী কেমন ভক্তির সহিত তাহার পুজ। করেন 1” 

হুধ্যের এই প্রণামমন্ত্রের মধ্যে নগেন্্র বাবু কোথায় পাই- 
লেন যে, সাকারবাদী এই যন্্রোচ্চারণ করিয়া জড়স্থ্যমগ্ডলকে 
প্রণাম করেন ? যে খাধিগণ এই মন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার! 
'কি এতই মূর্ধ যে, তাহার! বিশ্বাস করিতেন জড় কুর্ধযপিগ্ড পাপ 
নাশ করিতে পারে ও কশ্পমুনির পুক্র হইয়া জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিল? যল! বাহুল্য, এই মন্ত্রপার! শুর্য্যের অধিষ্ঠিত- 





৯. "সাকার ও দিরাকার উপাসনা"__২১, ২২ পৃঠা। .. - 


গেজ বাবুর আপন্বিখগুন। ২৩৫ 


দেবতাকেই প্রশাষ করা হয়। যে মন্ত্রের দ্বারা স্যর অর্থ 
. দেওয়া হয়, সেখানে ইহ! আরও স্পষ্টরূপে দেখা যায়। 


পনমে। বিবন্বতে ব্রদ্মণ, ভান্বতে বিঞুতেজসে । 
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্শদ়িনে ॥” 


হে*বিবস্বন্! তোমাকে নমস্কার। তুমি বিষুর তেজ- 
স্বরূপ, জ্যোতির্ময়, সুতরাং ব্রহ্স্বরূপ। তুমি জগৎ স্থজন 
করিয়াছ, তুমি শুদ্ধ, তুমি সবিতা, তুমি করান কর। 

পাঠক এন্থলে স্পষ্টই দেখিতেছেন, স্র্যাদেবকে বরহ্ধজ্ঞানে ও 
জগতের স্থষ্টিকর্তাজ্ঞানে পুজা করা হইতেছে। এতদ্বারা 
অত্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে থে, ছিন্দুউপাদক কখনও 
কুর্ধ্যকে জড়পিগুজ্ঞানে পুজা করেন না। হর্যোর অধিষ্িত 
দেবতাকে ব্রক্ষাজ্ঞানে পুজা করেন। হিচ্দুর সৃষ্েপাঁসনা 
ব্রঙ্গোগাসন।। 

সুর্য সম্বন্ধে যে কথ! খাটে, অন্থান্ত স্বাভাবিক পদার্থ সম্বন্ধেও 
সে কথা খাটে । নগেন্্র বাবু বলেন, 

কৃষ্নগরের নিকট দোগেছে গ্রামে একটা অদ্ভুত, বিশেষপ্রকারঅ।কৃতি 

বিশিষ্ট শ।ল্মলীবৃক্ষ অছে। চতুংপার্স্থ অবোধ গ্রামবাসিগণ উহাকে দেবত| 
জ্ঞানে পৃজ। করিয়া থাকেন।” 

অবোধ গ্রামবানিগণ শান্মলীবৃক্ষকে দেবতাজ্ঞানে পুজা 
করিয়া থাকেন, ইহা সম্পূর্ণ ভুল। নগেন্্র বাবুষদি একটু 
অন্থন্ধান করিতেন, তবে জানিতে পারিতেন, সেন্প অবোঁ 
লোক হিন্দুমাঁজে কেহই নাই। অবশ্তই উক্ত শান্সলী বৃক্ষ 
অবলম্বনে কোন দেবতার পূজা করা হয়। অন্ততঃ, ধতগ্থানে 
আশ্ধ্য, সুনার, ভয়ঙ্কর, স্বাভাবিক পদার্থে পূজা! করিবার, কথা 


২৩৬ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার । 


আমর! জানি, সর্বত্রই সেই সেই পদার্থ অবলন্থনে কোন দেব 
তার পুজা করা হয়। ফরিদপুর জেলার উত্তরাংশে মদাপুত্র 
গ্রামে একটা প্রাচীন বটবৃক্ষে "রাজরাজেশরের” পুজা হইয়া 
থাকে। উক্ত জেলায় কুশলনাথ নামক স্থানে একটা পুরাতন 
বৃক্ষে "কুশলনাথ” শিবের পুজা হইয়া থাকে । উড়িয্যার 
অন্তর্গত থোড়দ। মহকুমায় হটকেশ্বর নামক স্থানে একটী উষ্ণ- 
প্রত্বণ আছে; সেই স্বভাবের অদ্ভুতপদার্থঅবলম্বনে *হট- 
কেশবর মহাদেবের” পুজা হইয়া থাকে । উক্ত মহকুমার নিকট 
প্রসিদ্ধ বাঁরুণীপর্তে একটা ন্ুন্দর জলশোত (নির্ঝর) আছে। 
সেখানে প্বারুণী* দেবতার পূজা হইয়! থাকে । বলা! বাহুল্য, 
এই. সকল স্থলে বৃক্ষ, উষ্ণপ্রজ্রবণ ও নির্বরের : উপাসনা হয় না। 
সেই সেই জড়পদার্ঘ অবলম্বনে এক দেবতার পুজা! হয় । 

নগেন্ত্র বাবু বলেন,_- ূ 

*প্রচলিত  ধর্মবিশ্বাকে বিজ্ঞান বিনাশ করিতেছে। বিজ্ঞানশিক্ষা 
করিতে গিয়া ছাত্র উপযুক্ত পরিমাণে হাইড্রোজিন ও অক্সিজিন একত্র করি- 
লেন, অমনি জল উৎপন্ন হইল। এই প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় ছাত্র বুঝিতে 
পারিলেন যে জল মুলভূত নহে। কেবল তাহাই নহে; সেই বে সঙ্গে 
জ্কলাধিষ্ঠাত্রী বরুণদেবতাও চিরকালের জন্য চলিয়া গেলেন। যে ব্যন্থি 
নিজে জল স্থষ্টি করিতে পারে, স্কাহার কি আর জলের কর্তা বরুণ দেবতা 
বিশ্বাস খাকা সম্ভব? বিশেষ পরিমাণে নাইট্রোজিন ও বিশেষ পরিমাপে 
'অক্সিজিন্‌ একত্র করিলে ষায়ুর উৎপত্তি হইল। অমনি পবনদেব চিরকালের 
জন্য চলিয়! গেলেন। সূর্ধ্য যে জড়পিওমাত্র, বিশেষ কোন দেবতা নহে, বিজ্ঞান 
উহা! প্রকাশ করিতেছে। হুধ কি কি পদার্থে নির্টিত (30£0295190. 0£ 
(0৩ 500)পতিতের। তাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে নির্ধারণ করিতেছেন ।” 


বজ্ঞাল আলগা অন বেআটি আকন লা পতিত হইযাজল ও 


নগেন্দ্র বাবুর আপত্তি-খগ্ডন ২৭ 


জলাধিষ্টাত্রী বরুণদেবত! আর জল যে এক, বায়ুর অধিষ্াত!1 
পবনদেব আর বাষু যে এক, কিংবা সুর্ধ্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা 
সু্যদেব আর কূর্্যমগ্ুল যে একই পদার্থ বলিয়া হিন্দুগণ বিশ্বাস 
»করেনূ, নগেন্্র বাবু তাহা কোথায় পাইলেন ? জলের অধিষ্ঠাতা 
বরুণদের্* আর জল ধদ্দি একই পদার্থ হইত, তবে বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে* জলের বিশ্লেষণ করিলে বরুণদেবেরও অস্তিত্ব নাশ 
হইত, এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জলের কৃষ্টি করিলে, বরুণ 
দ্েবকেও সৃষ্টি করা হইত। কিন্ত বরুণদেব আর জলকে কেহ 
এক বস্ত বলিয়া কখনও বিশ্বাস করে না। যদি বল বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে যদি জল বিনাশ করা যাঁয়, তবে বরুণদেব থাকিবেন 
কোথায়? তাহার উত্তর এই, পৃথিবীর সমস্ত জলরাশি উড়া- 
ইয়। দিতে পারে বিজ্ঞানের কি এতদূর ক্ষমতা আছে? বিজ্ঞান- 
বলে সমুদ্রশোষণ হইতে পারে, ইহা অতি হাস্তকর কথা। 
দ্বিতীয়তঃ জড়-বিজ্ঞানই ভ্ঞানের শেষ-সীমা নহে। জড়বিজ্ঞানের 
উপর আরও বিজ্ঞান আছে। তর্কের থাতিরে যেন মানিলাম, 
কোন বিজ্ঞানবিৎপত্ডিত কোন যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্র, নদ, নদী 
সকল শোষণ করিয়া ফেলিলেন ও বরুণদেবকে রাজ্াছাড়া 
করিলেন। কিন্ত এই স্থুল জলের উপর আবার হুস্ম জল 
আছে, স্থূল পঞ্চ মহাভূতের উপর আবার সুশ্ম পঞ্চ মহাতৃত 
(পঞ্চতন্সাত্র) আছে। সাধ্য কি জড়বিজ্ঞান তাহার কাছেও 
বেদিতে পারে? ফলকথা এই, ছুই পাতা বিজ্ঞান পড্ডিলে, 
সেই বিজ্ঞানজনিত গর্বে স্বীত হওয়া আশর্ধ্য নহে। কিন্ত 
যিনি বিজ্ঞান পাঠ শেষ করিয়াছেন, তিনি দেখেন সে বিজ্ঞানের 
উপর আরও বিজ্ঞান রহিয়াছে__তিনি বিজ্ঞান-সমুদ্ধের ভীরবন্ধী 


২৩৮ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচায় । 


উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। অল্লজ্ঞানীর নিকট সক- 
লই জড়পদার্থ,জগতের যাহা কিছু সকলই হার 095:5200% 
ও ম১517506 এর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার)অন্তর্গঁত। মধ্যমঞ্ঞানী 
দেখেন, এ জগতে কতক জড় ও কতক চৈতন্ত--জড়ের, সীম! 
যেখানে শেষ হইয়াছে, চৈতন্যের সীম! সেখানে আস্ত হই- 
ধাছে--কেবল জড়ের উপরই 0591৮80107 ও ১৩02 
খাঁটে, চৈতগ্পদার্থ বুদ্ধির অগমা। কিন্ত ধিনি জ্ঞানের উচ্চতম 
শিখরে আরোহণ করিয়াছেন তিনি দেখিতে পারেন,--জড় 
আদৌ নাই, কেবল এক অখণ্ড, অনন্ত, চৈতন্তপদার্থ ই বিদ্যমান 
হিয়াছে) আমরা যাহাকে জড় বলি, তাহা কেবল আমাদের 
চক্ষুর দোষ, বুদ্ধির ভ্রম_তীহাঁর নিকট এ বিশ্বজগণ্চ সকলই 
একামেবাদ্ধিতীয়ম্‌ 1”--এক অদ্বিতীয় চৈতন্য পদার্থ। তিনি 
'দেখিতে পাবেন, 
রি অশ্মি ব'পৈকো ভূবনং প্রবিষ্টো 

রূপং রূপং প্রতিনূপো বভূব। 

একন্তণ! সর্প্বভূতান্তরাস্া 

রূপং রূপং শ্রতিরপো বহিশ্চ ॥” 


অর্থাং_-*যেমন একই অমি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিগ্ন ভিন্ন 
স্থানে ভিন্ন আখ্যা লাভ করেন, সেইবপ সর্বভূতাস্তর্গত একই 
আত্ম! ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা -প্রাপ্ত হক়্েন? কিন্ত 
বিকারশৃণ্ত তিনি সর্বভূতের বাহিরে ও আশ্রয় ভাবে বিদ্যমান 
আছেন ।” 
“তিনি দেখিতে পারেন,--চন্্র, সু্ধ্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জল, বায, 
ক্ম্ষি এ দকল স্কুপভতের কোনই দত নাই--ইহারা সকলেই 


“বন্ধ ও উদার” | ২৩৯. 


এক অথণ্ড চৈতন্তপদাথের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। কিন্ত এরূপ- 
দেখা জ্ঞানের পরিপক্কাবস্থায় নম্ভব, তোমার আমার পক্ষে সম্ভব 

নহে। আমরা মেই অথও,. অনন্ত চৈতন্যপদার্থ দেখিতে. 
পারি না বলিয়া,তাহাকে খণ্ড থণ্ড ভাবে, অনীমকে সসীম ভাবে, 

উন, সুর্ধণ বায়ু, জল, পৃথিবী প্রভৃতি স্থুলভূতের নধ্যে দেখিতে 
অভ্য(স কর্পি। তাই সেই অনন্ত, অথও চৈতন্তপদার্থ আম- 

দের দৃষ্টিতে চন্্র, হু্যয, বায়ু, জল প্রভৃতির অথিষ্টাতৃ-রূপে, চক্র 
দেব, সুূর্য্যদেব, পবনদেব, বরুণদেৰ নামে পুজিত হন 





“বদ্ধ ও উদার |” 


লগেন্দ্র বাবু অস্ত্র লিখিয়াছেন,_ 

'পৌন্তলিকের দেবতা কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে বন্ধ। ব্রাঙ্গের দেবতা 
পৃথিবীর সকল ামে, নকল নগরে, কাশী, বৃন্দ।বনের সভায় সমভাবে অধিষ্টাদ 
করিতেছেন। পৌন্তলকের দেলতা (বিশেষ বিশেষ মন্দিরের চতুঃমীমার মধ্যে 
অধিষ্ঠিত, ব্রা্গের দেবতা হ্থাবিশাল ব্রঙ্গাওরপ ব্রহ্গনন্দিরে অধিষ্ঠন 
করিতেছেন 1” * 

একথাগুলি শুনিতে বেশ। কিন্তু ইহার কোন অর্থ আছে 
কি? ণপৌন্তলিকের দেবতা কাশীবৃন্াবন তীর্থে বদ্ধ”. 
ইহার অর্থ ফি? নগেন্্র বাধুকি বলিতে চাঁন, হিন্দুগণ কাশী-. 
বৃন্দাবন প্রহৃতি তীর্থ ভিন্ন অন্ত কোন স্থানে ঈশ্বরের পৃ 
করেন না বা করি পারেন না? প্রত্যহ হিন্দুগণ তিন বার. 
ঈশ্বরোপাসনা করেন? নগেক্্র বাবু কি বলিতে চান, ইহার 
প্রত্যেক বারে উহ!র! বেলের গাড়ীতে চড়িম্া কাশী বৃন্দাবনে: 





*. “সাকার ও নিরাক।র উপাননা”--৫৪ পৃষ্ঠা! 


২৪ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


গিক্পা উপাসনা করিয়া 'আসেন ? তাহা যদি না হইল, হিন্দগণ 
নিজং ঘরে বসিয়া উপাঁসন! করেন ইহা! যদি ঠিক হয়, তবে 
নগেন্দ্র বাবুর এ কথার অর্থ কি? বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুগণ জলে 
স্থলে, বনে জঙ্গলে, ঘরে বাহিরে, দেশে বিদেশে, পাহাড়ে . 
পর্বতে সর্বত্রই ঈশ্বরোপাসনা করিয়া! থাকেন । নগেন্ত, বাবুর 
কথার কোনই অর্থ নাই; ইহ! চিস্তাশীল পাঠক অবশ্তই'বুঝিবেন। 
. আর একটা কথা । প্ব্রাঙ্দের দেবত। পৃথিবীর সকল গ্রামে, 
সকল নগরে, কাশী বৃন্দাবনের ন্ায় সমভাবে অধিষ্ঠান করি- 
তেছেন।” একথ|| বলিতে বেশ, শুনিতেও ভাল। কিন্ত 
ইহার অর্থ কি কেহ কখনও হদর়ঙ্গম করিবার কষ্ট স্বীকার 
করিয়াছেন? সাহস করিয়া বলিতে পারি, অধিকাংশ ব্রাঙ্মই 
ইহার অর্থ বুঝিতে পারেন না । ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে 
দর্শন কর! কি এতই সোজা কথা ? তাহ! হইলে গীতায় একথা 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন কেন যে, সর্ধত্রঘমভাবে আমাকে দর্শন 
করিতে পাঁরিলে মুক্তি-লাঁভ হয় ? নিরাকারবাদিগণ কি সকলেই 
মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন? বলিতে পারি না। ইহ! 
তীহার্দের আভ্যন্তরীন চরিত্রের কথা । কিন্তু আমর! বাহির 
হুইতে যত দূর দেখিতে পারি, তাহাতে যেন সেক্ধপ বলিয়া বোধ 
হয় না। যদি তাহার সর্বত্র ঈশ্বরকে সমভাবে দর্শন করেন, 
ভবে তাহাদের মধ্যে দলাদলি হয় কেন, আত্মপরতাব আছে 
ফেন, এক জনের সহিত অন্তের মতের মিল ন1 হইলে 
তীহাকে নিধ্যাতন করা হুয় কেন, নীমানা-সহরদ্দ লইয়া! লাঠ!* 
লাঠি হওয়ার উপক্রম হয় কেন ? এ দকল কি সর্বত্র সমদর্শনের 
ফল? আমাদের ক্ুত্রবুদ্ধিতে এই সাম্যের খেলা বুঝিতে পারি না। 


পরমেশ্বরকে অন্তরে পৃদ্ধা করিতে চাঁই। "২৪১ 


- আরও একটী কথা৷ “পৌত্তলিকদের দেবত| বিশেষ বিশেষ 
মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে প্রতিষ্িত।* এ কথা কি হিচ্ছু 
অপেক্ষ! ত্রাঙ্মগ উপাসকের প্রতি বেশী খাটে না? অনেক ব্রাঙ্ধ 
দেখিয়াছি, তাহার! বাড়ীতে কোনও উপাসনা করেন না? 

* স্াহান্সু কেবল ব্রক্ষমন্দিরে সকলের সহিত মিলিত ভাবে 
উপাসনা* করেন। তাহাদের সম্বন্ধে কি একথা খাটে না যে, 
ভাহাঁর। ত্রত্ধকে মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছেন £ 


“পরমেশ্বরকে অন্তরে পুজা করিতে চাঁই।”» 


নগেন্দ্র বাবু বলেন, 

“প্রিয়তম পরমেশ্বরকে অন্তরে পুজা করিতে চাই। তিনি অন্তরতম, 
প্রিয়তম, পুরুষ। অন্তরে ভাহার পূজ। কৰিয়! কৃতার্থ হইতে চাই । পুত্তলিক। 
বাহিরে £ বাহিরের জিনিষ বাহিরে থাকুক। আমার ইষ্টদেবতা অন্তরে, 
তিনি অন্তরতম, প্রিষ্তম। পুত্তলিক। বাহিরে, কতদুরে। প্রস্থ নিকটে 
রহিয়ছেন; প্রাণস্বরূপ প্রাণে রহিয়াছেন। বাহিরে জড়ের আশ্রর লইতে 
যাইব কেন? যতদিন মনুষ্য মুর্তিপূজা করে, ততদিন সে বাহিরে বাহিরে 
ঘুরিয়া বেড়ায় । ড়বিগ্রহ তাহার ভিতরে প্রবেশ ফর্দিতে পারে না; 
বাহিরের বিগ্রহ বাহিরেই থাকে । মনুষা যখন আপনার অন্তরে প্রবেশ 
করে, সেখানে চৈতগ্থম্বরূপ দেবতার পুজা করিয়া কৃতার্থ হয়।” * 

নগেন্দ্র বাবুর হিন্দুদমাজে প্রচলিত নাঁকারউপাসনা'র 
সম্বন্ধে যদি কিছুমাত্র জ্ঞান থাঁকিত, তবে তিনি এরূপ কখনও 
লিখিতে পারিতেন না । হিন্দুগণ কি ইঞ্টদেবতাকে অস্ত্রে 


* “সাকার নিরাক্কার উপাদনা”-_৫৭ পৃষ্ঠ।। 
১ 


২৪২. সাকাঁর ও নিরাকার তত্ববিচার। , 


পুজা করেন না? তাহারা সর্বদাই ত অন্তরে পুজা করিয়া 
খাঁকেন। তাঁহারা তিনসন্ধ্যা ইষ্টদেবতার যে উপাদন! 
করেন, তাহা কি অন্তরের পূজা, না বাহিরের পুজা 1 কে কবে 
গ্রতিমাদর্শনে নিত্যসন্ধ্যা ও পুজা করিয়া থাকে? আবার 
যখন প্রতিম1। কিংবা বাহিরের কোন পদার্থ অবলম্বনে ইঞ্ট- 
দেবতার পৃজ। করা হয়, তখন প্রথমতঃ ইষ্টদেবতাকে হদয়- 
পদ্মে ধ্যান করিয়া “মানস-পুজা”, করিতে হয়, ও ত্ৎপরে 
বাহিরের পদার্থ অবলগনে তাহাকে পুজা করিতে হুয়। আশ্চ- 
ধের বিষয় এই, নগেন্ত্র বাবু এ সকলের কোনই ধার ধারেন 
না, অথচ এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে কুষ্ঠিত নহেন। 

আর একটা কথা । নগেক্ত্র বাবু এখানে বলেন," 

“বাহিরে জড়ের আশ্রয় লইতে যাইব কেন?” 
তিনি আবার অন্তাত্র ইহার বিপরীত বলিয়াছেন,-_. 
“এই অত্যন্ভুত, স্থকৌশলময়, পরমন্ন্দর বিশ্বও ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক 

পদার্থকে অবলম্বন করিয়া সেই পরম দেবতাকে দর্শন করিবে ।” * 

এখন জিজ্ঞাস্য এই, জড়জগণ্ড কি বাহিরের জিনিষ নয়? 
জড়জগৎ কি আমাদের অন্তর হইতে দূরে নহে? তবে বাহি- 
বের প্রতিমা সন্বন্ধে যে কথা খাটে, জড়বগৎ্থ সম্বন্ধে সে কথ! 
খাটিবে না কেন? 

আরও একটা কথা । প্জড়বিগ্রহ তাহার ভিতরে প্রবেশ 
করিতে পারে না। বাহিক্নের বিগ্রহ বাহিরেই থাকে ।* নগেন্দ্ 
ৰাবু খন জড়লগৎ অবলম্বনে ঈশ্বরউপাসনা করেন, তখন 
এই প্রকাণ্ড জড়জগৎ্ট1 কি তাহার ভিতরে পুরিতে চাছেন ? 


ক ন্নাকার ও দিরাকার উপাসনা*_১৫ ৃষ্ঠা। 


পৌস্তুলিকের কি যুক্তি নাই . ২৪৬ 


বলা বাছল্য তাহা. কখনশু পারিবেন না। এই জড়জগতকে 
বাছিরে রাখিয়াই তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে । জগৎ 
মগন্ধে যাহা খাটে, প্রতিমা দর্থন্ধেও তাহা খাটে । হিশু উপাদক 
কখনও প্রতিমাকে ভিতরে পুরিতে চান মা, প্রতিমার অব- 
লক্বচ্চে ইষ্টদেবতার মূর্তি অন্তরে দর্শন করিয়া তাহাকে পুজা 
করেন। পুজা বাছিরের ক্রিয়া নহে, মনের ক্রির়া। তাহা 
বাহিরে হয় না, ভিতরে হয়। প্রতিমা! কি জড়জগৎ সেই 
ভিতরের ক্রিয়! উদ্দীপিত করে। 





পৌতলিকের কি মুক্তি নাই ? 


এই প্রশ্নের উত্তরে নগেন্দ্র বাবু বলেন,” 
“রাজা রামমোহন রায়ের সমক্প হইতে বর্তম।ন কাল পর্ধাস্ত জ্াহ্মসমাঁজ 
এ বিষয়ে যারপরনাই উদারমত প্রচার করিতেছেন। প্রত্যেক আত্মা 
মুক্তির অধিকারী । আমর! কখনও এরূপ বলি না, যে নিরাকার উপাসকই 
কেবল ন্বর্গে যাইবে, আর আমাদের দেশবাসী কোটি কে!টি নরনারী সকলেই 
নরকগামী হুইবে। মুক্তি কাহারও একচেটিয়। নহে। কর্মানুসারে নিশ্চয়ই 
ফলাফল হয়। যে পরিমাণে তোমাতে সত্য) প্রেম, ও পবিস্রতা সেই পরি- 


মাণেই তুখি মুক্তির দিকে অগ্রসর | * রঙ ৮ গ 
ফিন্ত একটা কখ| বিশেব করিয়া বলি। প্রেম ও পবিব্রত! ভিন্ন যেমন মুক্তি 


নাই, সত্য ভিন্ন ও তেমন ঘুক্তি লাই । সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, জীব 
কেমন করিয়! সতান্বনূগ পরমেশ্বরের সন্মুখীন হইবে ? মুক্তি-মন্দিরে প্রবেশ 
করিতে হইলে, অপ্রেম, অপবিত্রতা ও অসত্য এ তিনকেই দূরে পরিত্যাগ 
করিতে হইবে । তবে.পৌত্তলিকত লইপ্াঃ মনুষ্য কেমন করিয়া! সে মন্দিরে 
প্রবেশ করিবে । পাপাসক্তির শূ কবল ন| ছি'ড়িলে মুক্ত হওয়া ধায় না। সেই- 


২৪৪ . সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার । 


রূপ সফল প্রঞ্চার অসতা, কুসংস্কার ও পৌতুলিক্কতার শৃঙ্ঘল ন! ছিড়িলেও 

মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় ন1।” * 
এই মত প্রমাণ করিতে গিয়া নগেন্ত্র বাঁবু বলেন, - 
“সাকারউপাসনা বিষয়ে শাস্ত্রের অভিপ্রায় কি, তাহা পূর্ব বল। হই- 

স্থাছে। মুর্ভিপুজার অসারত্ব ও নিরাকার ব্রন্দপুজার আবস্তকতা প্রতিপাঁদক * 
প্লোক শান্তে রাশি রাশি রহিয়াছে। বেদ, স্থৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সম্গ্র শান্পের 
তাৎপব্য এই ফে, যুর্থ লোকদিগের চিত্রের স্থৈষেঠর জন্য মূর্তিপৃ্।। তত্ব- 
জ্ঞান ও ব্রন্দোপাসনা ব্যতীত মুক্তি লাভের উপাললান্তর লাই ।”1 


অতঃপর নগেন্দ্রবাবু কতকগুলি শ্লোক প্রমাগ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । তাহার বিচার পরে করা৷ বাইতেছে। প্রথম 
কথা এই,--মাকার উপাদকের মুক্তি নাই, কারণ নগেন্দ্র বাবু 
বলেন, "অসতভ্যকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, জীব কেমন করিয়া 
সত্যন্বরূপ পরমেশ্বরের মম্বুখীন হইবে ?” ইহার অর্থ কি? 
ইহার অর্থ বোধ হয় এই, সাঁকারউপাদক অসত্য, কল্পিত 
প্রতিমা অবলম্বনে ঈশ্বর পুজা! করেন। সকলেই জানেন 
. প্রতিমা অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনা কেবল কাম্য ক্রিয়ার মধ্যে 
গণ্য। কোন হিন্দু তিনমন্ধ্যায় প্রতিম! অবলম্বনে নিত্য উপা্ন! 
করেন না। কাম্য ক্রিয়া ইচ্ছাবীন (07০791) অবশ্ কর্তব্য 
(0০101415017) বলিয়1 গণ্য নহে। সুতরাং অসত্য প্রতিমাকে 
হৃদয়ে ধারণ করিয়। উপাসনা হিন্দুগণের মধ্যে অতি অন্পলোৌকেই 
অল্প সময়ের জন্য করিয়া থাকেন । হিন্দুগণের প্রতিম! অবলম্বনের 
্তায় ব্রা্মগণ এই জড়জগৎ অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন। 


*প্সাকার ও নিরাকার উপাসনা”--৫৭ -€৮ পৃষ্ঠ| 1 
+ ই-৫৮-৭৭ পৃষ্ঠা ॥ 


পৌন্তলিকের কি মুক্তি নাই? ২৪৫ 
মগেন্দ্র বাবু বলেন, নিরাকার উপাসনার প্রথমাবস্থায় এইরূপ 
অবলম্বন প্রয়োজনীয় । সুতরাং জড়-জগতের অবলম্বনে 
ঈশ্বরোপাসন। নিরাকারবাদীর অবশ্যকর্তবা (0০11815015 ) 
বলিয়া! গণ্য। এই জড় জগ যে মিথ্যা, অসত্য তাহা নগেন্ছ 

"বাবু উদ্কষ্ট যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। * এখন কথা 
হইতেছে,*নিরাকারবাদী ঘি এই অসত্য জড়জগতের অবলম্বনে 
সর্বদা ঈশ্বর উপাদনা করিয়া সত্যস্বরূপ ব্রক্ষকে পাইয়া 
মুক্তির অধিকারী হইতে পারেন, তবে সাকারবাদী হিন্দু 
কখনও কোন সময়ে অসত্য জড়মূর্তির অবলম্বনে ঈশ্বর- 
উপাসনা করিয়া মুক্তিপথের অধিকারী হইবেন না কেন? 
নগেন্দ্রবাবু কি বলিতে চান, কালীমুর্তির উপাপক মহাত্মা রাম- 
কৃষ্ণ পরমহংন মুক্তিলাভের অধিকারী ছিলেন নাঃ কৃষ্ঃমূর্তির 
উপাদক শ্রীগৌরাঙ্গ মুক্তিলাভের অধিকারী ছিলেন না? মূর্তি 
উপাপক শঙ্করাচাধ্য, রামপ্রসাদ_আর কত নাম করিব ?- 
মুক্তিলাভের অধিকারী ছিলেন না? 

“বেদ, স্থৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সমস্ত শাস্ত্রেরই তাৎপর্ধ্য এই যে, 
মূর্খলোকদিগের চিত্তের হ্র্ষ্্ের জন্ত সুর্ভিপূজা ৮” নগেন্ত্র বাবু 
তাঁহার এই মত সমর্থন করিবার জন্য যে সকল শাস্ত্রীয় বচন 
উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার একটার দ্বারাও কিন্তু একথা প্রমা- 
ণিত হয় না। তাহার উদ্ধৃত-- 

শনির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্তমনীঙবরাঃ । 
যে মন্দাস্তেইনুকলগস্তে সবিশেষ-নিরূপণৈঃ ॥” 


উপাসনা-১৮ পৃষ্ঠা । 


২৪৬ সাকার ও নিরাঁকার তত্ববিচার। 


এই শ্লোকের অর্থ ১৩৮ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। 
এস্থলে তাহার পুনরালোচন। নিশ্রায়োজন । তত্তিক্ন কুলার্ণবের-- 
রী “চিন্তর়ন্তাপ্রেমন্নন্ত নিগু পিহ্তাশরীরিণঃ। 
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রঙ্গণে 1 রূপকল্পন! 8” 


. এই শ্লোকের অর্থ “মূর্খপ্নিগের চিত্তস্থৈধ্যের জন্ত ব্রন্ধের ৰূপ" 
কল্পনা কর! হইয়াছে” ইহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। 
এখানে সাধকদিগের হিতের জন্য ব্র্মের রূপ কল্পনার কথা বল! 
হইয়াছে; সাধক বলিতেই মূর্খ সাধক বুঝাইবে, ইহা অতি 
অশ্রদ্ধেয় কথা । কি প্রকার সাধককে এখানে লক্ষ্য কর! 
হইয়াছে, তাহ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বুঝান হইয়াছে । ৭৩ পৃষ্ঠা দেখুন। 
এতভিন্ন নগেন্্র বাবু আর যে কয়েকটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া- 
ছেন, তদ্বারাও তাহার উক্ত সিদ্ধান্ত কোন ক্রমেই প্রমাণিত 
হয় না। 

রাজা রামমোহন রায্মের সমক্প হইতে সমগ্র হিন্দুশান্ত্রের লক্ষ 
লক্ষ শ্লোকের মধ্য হইতে বাছিয়! গুছিয়া সংগ্রহ করিয়া যে দশ 
'বিশটা শ্লোক ব্রাঙ্গগণ তাহাদের পুঁজিপাঁটা (5:০০]-17/-0806) 
করিয়া রাখিয়াছেন, নগেক্্র বাবু সেই কয়েকটার এখানে পুনরা- 
বৃত্তি করিয়াছেন। কিন্তু ছঃখের বিষয় এ কয়েকটা শ্লোক কোন 
ক্রমেই তাহাদের নব প্রচলিত মত সমর্থন করে না। এই 
কয়েকটী শ্লোককে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । 
€১) নিগুণোপাসন! প্রতিপাদক শ্লোক, (২) সাকার উপামন! 
অপেক্ষা নিশুণ উপাসনার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক শ্লোক। প্রথম 
শ্রেণীর শ্লোক যথা, | 

(ক) আক! বা অরে উষ্টবাঃ প্রোতব্যো! মন্তব্যঃ ইত্যাদি। 


পৌত্তলিকের কি মুক্তি নাই? ২৪৭ 


(খ) আতজ্মানমেব প্রিয়মুপাঁসীত। 
€গ) বঃ সর্ব্বজঞঃ সর্বববিৎ যস্যৈষ মহিমাভূবি দিব্যে। 
ত্বিজঞ।নেন পরিপগ্ঠন্তি ধীরা আনন্দরূপমস্তং হদ্ধিভাঁতি | 
(ঘ) নচক্ষুষ! গৃহাতে লাপি বাচা 
নানোদেবৈ সুপস। বর্দর্ণাবা। 
*৭. জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসন্বস্ততন্ত 
তং পগ্ঠতে নিক্ষলং ধ্যাক্সমীনঃ ॥ 
€(উ) অধ্যাত্মযোগাঁধিগমেন দেবং। 
মত্বা ধীরো। হণশোকো জহাতি ॥। 
(চ) যন্মন। ন মন্থুতে যেনাহ্ম'নোমতং | 
তদেব ব্রন্গত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে || 


এ সকল শ্রুতির মধ্যে সাকার উপাদনার নাম গন্ধও নাই। 
সুতরাং এতদ্বারা সাকার উপাসনার অসগারত্ব কি প্রকারে 
প্রতিপন্ন হইল? এ সকল শ্রুতিতে অধ্যাত্মযোগ বা নিশু“ণো- 
পাঁদনা প্রতিপাঁদন করিতেছে । কিন্তু তাঁই বলিয়া ব্রাঙ্মদমাজে 
প্রচলিত নিরাকারউপাসনার সহিত এই শ্রুতি-প্রতিপাদিত 
নিগুণোপাসনার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা ইতিপূর্বে চতুর্থ 
অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে । এ সকল শ্রুতিতে যাহ! প্রতিপাদন 
করিতেছে, নিম্নলিখিত শ্লোক সকলও সেই একই কথা! প্রাতি- 
পাদন করিতেছে, 

(ছ) একোব্যাপী সমঃ শুদ্ধো নিগুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ 
জন্মবৃদ্ধাদিরহিত আত্মা সর্ব্বগতোহব্যয়ঃ | 
সিতণীলাদিভেদেন যখৈকং দৃষ্ততে নভঃ। 


্রান্তদৃষ্টিভিরাক্মাপি তখৈকঃ সন্‌ পৃথক্‌ পৃথক্‌ || 
বিষুপুরাণ, ১ম অংশ, ৩য় অধ্যায়। 


২৪৮ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


এতন্ারা আত্মন্বরূপ বা ত্র্স্বর্বপ বর্ণনা কর! হইয়াছে । 


(ঙ্জ) অরপং ভ।বনাগম্যং পরং ব্রন্গ কুলেশ্বরি ॥ . 
নির্দলং নি্ষলং নিত্যৎ নিগুণং ব্যোমসন্সিভম্‌।। 


কুলার, তৃতীয় উল্লাস। , 
এ শ্লোক ও পরব্রঙ্গের স্বরূপ বর্ণনা! করিতেছে। ধ্ছ 
€ঝ) পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞতে দমস্তৈপিয়মৈরলং । রঙ 


তালবৃস্তেন কিং কার্ধ্যং লব্ধে মলয়মারুতে ॥ 
এ শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে ষমনিয়মাদির অন[বশ্যকতা 
প্রতিপাদন করিতেছে। 


দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্লোকগুলি এই, 
(ক) উপেক্ষ্যতৎ্তী-যাত্রাং জপহোমাদিকুরর্বতাং। 
পিওংসমুৎস্থজ্যকরং লেট়ীতি ন্যায় আপতেৎ ॥ 
পঞ্চদশী, ধ্য।নদীপ। 
(থখ) অরূপং রূপিণং কৃত্বা কর্ম্মকাগ্ডরতা নরাঃ। 
্র্গক্ঞানাস্বতানন্দপরাঃ সুকৃতিনো নরাই ॥ 
"কুলার, ষষ্ঠ উল্লাস। 

মনসাকল্লিত। মুর্তিনৃনাঞ্চেন্মোক্ষ-সাঁধিনী 1 


(গ) 
স্বপ্নলন্ষেন রাজন রাজ!নো মানবাস্তদ।। 
মহানির্বাণতন্ত্। 
(ঘ) দাকারমন্‌তং বিদ্ধি নিরাঁকারস্ত নিশ্চলং ৷ 
এতত্তত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ ॥ 
(৬) কৃত্বা মুর্ভিপরিজ্ঞানং চেতনন্ত ন কিং কুরু। 
নির্ধবদসমতা যুজ্ঞ্য বস্তারয়তি সংস্তেঃ 11 
অষ্টাবক্রসংহিতা। 


এই নল শ্লৌকের অর্থ বৃুঝিবার আগে একটা বিষঙ্ন স্মরণ 


পৌত্তলিকের কি মুক্তি নাই % ২৪৯ 


করা আবশ্যক । হিন্দু-পাস্গ্রস্থ সকল ধাহার। মনোযোগের 
সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তীহার1. অবশ্য দেখিনা থাকি- 
বেন, কোন গ্রন্থকার যখন নিজের মত প্রতিপাদন করিতেছেন, 
,তখন্‌ তিনি সেই মতের প্রশংসাস্চচক কতকগুলি মন্তবা প্রকাশ 
করেন-% তাহার নিজের প্রতিপাদ্দিত বিষয়ের প্রশংসা করিতে 
গিয়া এমন কি সময় সময় অন্ত প্রকাঁর মতের নিন্ন করিতেও 
কুষ্টিত হন না । তাহার কারণ এই, যে ব্যক্তি ঘে প্রকার 
অধিকারী,তাহার জন্য সেই শাস্ত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে ; যে যে শান্ত্রের 
অধিকারী, সে ভিন্ন অন্যের সেই শাস্ত্র পড়িবার অধিকার নাই। 
যেমন অগ্বৈতবাদীর জন্য পপঞ্চদশী” কিংবা "অষ্টাবক্রদংহিত” 
. ব্লচিত হইয়াছে । এই সকল গ্রন্থকার যাহাতে সেই আদ্বৈতা- 
ধিকারী অন্ত শান্ত্রপাঠে তাহার নির্ধারিত পন্থা হইতে বিচ- 
লিত না হন, সেই জন্য তীহাদের গ্রন্থে অদ্বৈতবাদের যখ* 
পরোনান্তি প্রশংসা করিয়াছেন, এমন কি দ্বৈতবাদ ও সগুণ 
উপাসনার নিন্দা করিতে কুষ্টিত হন নাই। সেইরূপ ভক্কি- 
প্রধান গ্রন্থে ভক্তিপন্থার যারপরনাই প্রশংসা কর! হইয়াছে, 
জ্ঞানমার্গের নিন্দা করিতে গ্রন্থকার ক্রুটী করেন নাই। বৈষ্ণব 
গ্রন্থে অন্বৈতবাদের অনেক নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত 
, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে গেলে সকলেই স্বীকার করিবেন, 
শান্রদকলের প্রক্কৃতমর্্র বুঝিতে হইলে এই সকল স্ততিনিন্দা- 
সক শ্লোক সকলে বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন কর! উচিত নহে। 
আর একটা কথা । প্পঞ্চদশী” "অষ্টাবক্রসংহিতা”, “কুলা- 
এব” প্রভৃতি নিগু'ণোপাসনা-প্রতিপাদক গ্রন্থ । ধাহারা নিরুপ 
উপাসনা বা অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করিবার অধিকারী, তাহা- 


২৫০ সাঁকাঁর ও নিরাকার তত্ববিচার 

দ্বিগকে লক্ষ্য করিয়া এ সকল গ্রচ্ে নিখ্ুণোপার্সনাঁর উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে । ফাহাদের নিগুপ উপাঁদনার অধিকার জন্মে 
নাই, তাহাদের এই সকণ গ্রস্থের উপদের্শ অনুসারে কার্জ করি- 
বার কোনই অধিকার নাই । «এম্-এ,পাশ না করিলে ভাল চাঁকরী 
পাইবে না, সুতরাং এম্‌-এ, পাশ কর” যদি কেহ এনপ উপদেশ 
দেন,তবে বুঝিতে হইবে, এন্নপ উপদেশ যাহার! প্রথমে ইংরাজী 
পড়িতে আরন্ত করিয়াছে, অবশ্য তাহাদের জন্য নহে । ধাহার! 
বি-এ,পাশ করিয়াছেন, কেবল স্টাহাদিগেব সম্বন্ধেই এই উপদেশ 
প্রয়োজ্য । সেইরূপ-_প্ব্রঙ্গজ্ঞান লাঁভ না করিলে মুক্তি হয় না, 
অতএব ব্রহ্মজ্ঞান লাঁভ কর” যদি এরূপ উপদেশ কোন পুস্তকে 
লেখা থাকে, তাহা কাহার প্রতি প্রয়োজ্য ? তাহা কি সর্বপাঁধা- 
রণের প্রতি প্রয়োজ্য ? কখনই না। যে মহাত্ম। বহুজীবন ধর্মমা- 
হ্ুশীলন দ্বারা ব্রঙ্গজ্জানের অধিকারী হইয়াছেন, কেবল তীহা- 
রই সম্বন্ধে এ উপদেশ খাটে । বলা বাহুল্য, পঞ্চদশী, কুলাঁণুব, 
মহানির্বাণতন্ত্, অষ্টাবক্রদংহিতার উদ্ধৃত শ্লোক সকল কেৰল 
ব্রহ্মজ্ঞানের"অধিকারীর” জন্যই লেখা হইয়াছে, সে সকল কেবল 
সেই “অধিকারী” সন্বন্ধেই প্রয়োজ্য ৷ এখন উক্ত শ্লোক সকলের 
বিচার করা যাউক। 


(ক) "পরব্রদ্ধের উপসনাকে উপেক্ষ। করিয়া যাহার! তীর্ঘধাত্রা, জপ, 
হোমাদি করিয়া থাকে, তাহার হস্তস্থিত খাদ্যদ্রব্য পরিত্যাগ পুর্র্বক 
নিঅহত্তকেই লেহন করে 1 * 


বলা বাহুল্য, এই গ্লোক ছারা পঞ্চদশীকার হারা নিগুণ 


নখেশ্ বাবুর অহথবাদ 


পৌত্তলিকের কি যুক্তি নাই ? ২৫১ 


. উপাসনার অধিকারী, কেবল তাহাদ্রিগকেই তীর্ঘযাত্রা, জপ, 
ছোমাদি দার! বৃথা কাঁলক্ষেপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু 
ধাহাদের নিগুণোপাসনার অধিকার নাই, তাহাদিগকে এ উপ* 
দেশ দেওয়া হয় নাই। এটা পঞ্চশী, প্ানদীপের,» ১৩*শ 
'শ্লোক,-টুহার একটু উপরে পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন, 


5 "পামরাণাং ব্যবহাতেঃ বরং কর্মাদানুষ্টিতিঃ 
ততোহপি নগুণোপান্তি নিগুণোপাসনং ততঃ 
বাবদ বিজ্ঞান-সাঁসীপ্যং তাবৎ শ্ৈষ্ঠ্যং বিবদ্ধতে । 
্রচ্মজ্ঞানায়তে সাক্ষাৎ নিগু ণৌপাসনং শনৈঃ || ১২১-২২। 


অর্থাৎ পামরদিগের আচরণ অপেক্ষা কর্্মাদি অনুষ্ঠান কর! 
শ্রেষ্ঠ ; তদপেক্ষা সগডণোপাসনা শ্রেষ্ঠ,এবং সগুণোপাসনা অপেক্ষা 
নিগুণোপাপনা শ্রেষ্ঠ । কারণ যতই উপাসনা প্রণালী ক্রন্মজ্ঞানের 
নিকটবর্তী হয়, ততই তাহার শ্রেষ্ঠত! বর্ধিত হয়। নিগণো" 
পাসনা অভ্যাদ করিতে করিতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। 
অতএব নিগুঁণোপাসন! যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট, শ্রেষ্ঠ অধিকারীর 
অনুষ্ঠেয়, তাহা এতদ্দার! প্রমাণিত হইল । সুতরাং এখানে একথ! 
লিখিয় তাহার ৮ শ্লোক নীচে কখনও গ্রন্থকার নিগুণোপাঁসন 
সর্বসাধারণের অন্ুষ্ঠের় বলিয্না উপদেশ দিতে পারেন না। 
বলা বাহুল্য, এ দকল শ্লোক নি ণোপাসনার প্রশংসাস্চক । 

(খ) এগ্লোকের অর্থ__বূপহীন পরমাত্মাকে রূপবিশিষ্ট 
করনা করিয়া মন্গুষ্যেরা কর্মকাণ্ডে রত হয়, আর পুগ্যবান্‌ 
মানব্গণ ব্্গজ্তানন্বরূপ অমৃত ও আনন্দপরায়ণ হইয়! 
থাকেন। পূর্বে বলা হইক়াছে, কুলার্ণৰ নিগুখোপাসন। প্রতি" 
পাদক গ্রন্থ; ইহাতে “কর্মকাণ্ডের নিন্দা! থাকা আশ্চর্যের বিষয় 
নহে। দ্বিতীক্তঃ জ্ঞানমার্গের পক্ষে কর্মকাগ্ডাদি. অনুষ্ঠান 


২৫২ সাকার ও নিরাঁকাঁর তত্ববিচার। 


কেবল চিত্রগুদ্ধি ও চিত্তের একা গ্রতার জন্ত অনুষ্ঠেয়, সূল 
উদ্দেশ্ত ব্রহ্মজ্াানলাভের. উপাক়স্বরূপ (95 1759105 (০ ৪8 
52) অনুষ্ঠেয়। যাহারা সেই উদ্দেগ্ত ভুলিয়া উপায়ে রত হন, 
তাহাদিগকে সাঁবধান করিবার জন্ত এই উপদেশ দেওয়! হই- 
যাছে। ইহার পূর্ববর্তী শ্লোকের সহিত মিলাইয়া অর্থ করিলে 
এই উদ্দেশ্য স্পষ্টই দেখা যাঁয়। পূর্ববর্তী শ্লোক এই-_"্সাঁধ- 
কানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোবূপকল্পন।”--সাধকদিগের হিতের 
জন্ত ত্র্মের রূপ কল্পনা কর! হইয়াঁছে, কদাঁচ অহিতের জন্ত 
নহে । এখন সাঁধকমাত্রেই সেই ব্রঙ্গমূর্তির উপাসনা করিতে 
গিয়া কর্মকাণ্ডে রত হইয়া! পড়েন, আর অন্ত লোকের। ব্রহ্ধ- 
জ্ঞানামৃত পান করেন,__নিক্ষল কর্মকাণ্ডে রত হওয়াই মূর্তি 
পুজার অবশ্টস্তাবী ফল-_পরবর্তী শ্লোকের যদ্দি এরূপ অর্থ 
করা হয়, তবে ব্রন্মের দেই রূপকল্পন! দ্বারা কি প্রকারে 
হিত সাধিত হইল? সুতরাং পরবর্তী শ্লোকের নগেন্দ্রবাবু যে 
অর্থ করিয়াছেন, পূর্বের শ্লোকের সহিত তাহার বিরোধ 
হয়। তৃতীয়তঃ, এ শ্লোকে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, ব্রন্গজ্ঞান 
লাভ বলিলেই ব্রক্গজ্ঞান লাভ হয় না । যাহার! নিতান্ত "সুকৃতি” 
বলে ব্রহ্গক্তান-নুধাপান করিবার অধিকারী”, হইয়াছেন, 
কেবল তাহারাই ব্রহ্গজ্ঞানামূত পান দ্বার! কৃতার্থহইতে পারেন। 
বল! বাহুল্য, সর্বসাধারণে কদাচ তাহা পারে ন। 

গে) মহানির্ববাণতন্ত্রের উক্ত শ্লোকের অর্থ এই-_প্মনঃ- 
করিত মুর্তি ধদি মানবগণের মুক্তির কারণ হয়,তবে মন্তব্যের 
স্বপ্ে লন্ধ বাজ্য ছারা অনায়াসে রাজা হইতে পারে।” নগেন্র 
বাবুর অন্বাদ। 


€পীত্তজিতকর কি: মুক্তি নাই ? ২ 


কুলার্ণবের সকার: সহানির্বাগতক্্রও জ্ঞাননার্গের পক্ষপাতী । 
ইহাতে সাকারউপামনা কেবল নিগুপোপাসনার অধিকার 


লাভের জন্য, চিত্তপুদ্ধির জন্ত, আবশ্যকীর এরূপ মত্ত গ্রতি- 
পাদিত হইয়াছে, 
ছি ০2 “অপ্রাপ্তযোগমর্ত্য(নাং সদা কাঁমাভিলাধিপাং। 


*.. স্বভাবাজ্জীয়তে দেবি প্রবৃত্তিঃ কর্্দসন্ুলে ॥ 


শি 


শত্রাপি তে সানুরক্ত ধ্যানাচ্চাজপলাধনে। 
শ্রেয়স্তদ্দেব জানস্ত তত্রৈব দৃঢ়নিশ্চয়াঃ । 
অতঃ কর্মবিধানানি প্রোক্তাশি চিত্তশুদ্ধয়নে। 
নামরূপং বহুবিধং তদর্থং ক্লিতং ময় । 
অষ্টম উল্লাস, ২৮৫--২৮৭। 
ছে দেবি! যে সকল মাঁনব সর্বদা কামাসক্ত, সুতরাং ফোঁগ- 
মার্পের অধিকারী নহে, তাহাদের শ্বতাবতঃ নানাপ্রকার 
. বর্মানুষ্ঠান করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। সে সকল কর্ম (ধ্যান, 
অর্চনা, জপ, সাধনাদি ) যদি তাঁহার দৃ়ব্রত হইয়া ও আমার 
প্রতি অন্ুরক্তির সহিত সম্পন্ন করে, তাহাতেও তাহাদেক 
শ্রেয়োলাভ হুইবে বলিয়া! তাহার! জানুক। অতএব তাহাদের, 
চিত্তশুদ্ধির জন্ত আমি নানা প্রকার কর্মকাণ্ডের বিধান 
করিয়াছি ও তাহাদের জগ্ত আমার নানাবিধ রূপ ও নাম কল্পনা 
করিয়াছি। 
অতএব দেখা গেল, মহাঁনির্বাণতন্ত্রের মতে কেবল চিত্ত- 
শুদ্ধির জন্ত সাকারউপাদনার আবশ্কতা, মোক্ষপ্রাপ্তির জল 
নহে। সাকারউপাসন! করিতে করিতে কামনানিকৃত্তি হইয়1 
চিত্বপুদ্ধি হইলে যোগমার্গের “অধিকারী” হওয়া কলার়। মনঃ- 
করিত রূপ ও নাম. কেবল সেই চিত্তপুদ্ধির জন্তই গ্রয়োদনীন্এ 
২২ 


১৫৪ সাকার ও নিরাকার তব্ব-বিচাঁর। 


সেই রূপ ও নামের সাধন। অর্থাৎ সাকারউপাসনা করিতে করিতে 
চিত্তগুদ্ধি জম্মিলে তবে ব্রন্ধভ্ঞানের অধিকার জন্মে । সেই রূপ ও 
নামের সাধনা দ্বারা কথনও মোক্ষলাত হয় ন। যেগ্রস্থের 
এইক্প মত তাহাতে সাকারউপাদনা দ্বারা মোক্ষলাভ হইতে 
পারে এরূপ মতের আশা করা অবৈধ। মহানির্বরধণতন্ত্ 
জ্ঞানমার্গের পক্ষপাতী বলিয়া এরূপ বলিতেছেন; কিন্ত ষে দকল 
শাস্ত্র তক্তিমার্গের পক্ষপাতী তাহাতে সাকারউপাঁসন! দ্বারাই 
মোক্ষলাভ হইতে পারে এই মত প্রতিপাদিত হইয়াছে 
গীতায় ভগবছুক্তিতে স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে, দাকারউপাসনা 
দ্বার মোক্লাভ হইতে পারে। (ছাঁদশ অধ্যায় দেখ )। এই- 
রূপে আমরা দেখিলাম, মহানির্বাণতন্ত্র জ্ঞানমার্গের পক্ষপাতী 
ৰলিয়। সাকারউপাসন! দ্বারা মোক্ষলাঁভ হয় না বলিতেছেন; 
ইহা দ্বারা সাকারউপামনার অদারতা প্রতিপন্ন হইতেছে না। 
এখানে আর একটী কথা উঠিল। মহানির্ব্বাণ তন্ত্ে চিত্ত- 
শুদ্ধির জন্ত নাম ও রূপের সাহায্যে সাকারউপাসনার আব- 
শ্তকতা স্বীক্কত হইতেছে । নিরাকাঁরবাদিগণ কি স্কলেই চিত্ত- 
শুদ্ধি লাঁত করিয়া ব্রহ্ষজ্ঞানের অধিকারী কইয়াছেন, সুতরাং 
তাহাদের সাকার উপাসনার কোনই আবশ্যকতা নাই? 
(ঘ)ও()। পূর্বেই বলা হইয়াছে, অষ্টাবক্রসং হিতা 
জ্বানমার্শ-প্রতিপাদ্ক গ্রস্থ । সুতরাং তাহাতে জ্ঞানযৌগেরই . 
একমাত্র আবশ্যকত! প্রতিপাদিত হইয়াছে । এখানে ভতক্কি- 
মার্গের সাঁকারউপাসনাপ্রতিপাদক মত আশী কর! অটবধ। 
আর একথাও অবশ্য শ্মরণ করা উচিত, একমাত্র জ্ঞানমার্গের 
িকারীকে লক্ষ্য করিয়াই এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে - 


পৌস্ুলিকের কি মুক্তি নাই? ২৫৫ 


“চেভনের মুর্ভিপরিজ্ঞানপূর্বক কোন কর্ম করিও ন1।” 
ধাহাদের জ্ঞানমার্পে অধিকার জনে নাই, তাহাদের জন্ত এ 
উপদেশ নহে। 
আর একটী কথা। পসাঁকাঁপ়কে মিথ্যা বলিয়া জান, নিরা- 
' কারপূরচ্ধকে নিত্য জ্ঞান কর, এই পরমত্কের উপদেশ দ্বারা 
পুনর্বার*ংসারে আত সম্ভব হয় না।” ইহার অর্থ কি এই 
হইত্তে পারে যে, সাকার উপাসনা মিথ্যা, অসার, অমূলক ? 
সাকার জড়পদার্থকে মিথ্য। না বলিয়া কে সত্য বলিবে? 
আবার, লাকার ও নিরাকার, জড় ও চৈতন্ত, নিত্য ও অনিত্য, 
এই তত্বজ্ঞান হইলে মোক্ষলাভ হয়, এ কথা কে অস্বীকার 
.করিতে পারে ? কিন্তু তাই বলিয়া বলিতে পারি না, নিরাকার- 
বাদী মাত্রেই “নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক” লাভ করিয়াছেন। 
উল্লিখিত শ্লোক ছাড়া নগেন্্রবাবু আরও দুইটা গ্লোক 
ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন ; যথা. 
(১ যোমাং সর্বেষু ভৃতেষু সম্তমাস্বানমীশ্বরং ॥ 
হিত্বাচ্চাং তজতে মৌডঢাৎ ভ্মস্তেবজুছোতি সঃ ॥ 
তৃতীয় স্বন্ধ। ২» অধ্ার়। 
(২3 সুচ্ছিলা-ধাঁতু-ার্ববদি যূর্তাবী শ্বর-বুদ্ধয়ঃ | 


ক্িশ্যন্তি তপসা মুঢাঃ পরাংশাস্তিং নযান্তিতে | 
তৃতীয়ন্ন্ধ | 


ইহার অর্থ বুঝিতে হইলে সুল (০০:66: দেখ। আবশতক। 
্রীমন্তাগবতের তৃতীর স্বন্ধ ২৯শ অধ্যায়ে ভগবান্‌ অহৈতুকী ভক্তির 
শাঘনগ্রপালী বর্ণনা করিতেছেন,_ 
মদ্ধিষ্াদর্শন্পর্শপুজান্তত্যতিবদনৈঃ। 
ভুতেঘু মন্তাবনরা সন্বেনাসন্গমেন চ 11 


২৪৬ সাকার ও নিরাকার তম্ববিচার। 


মহতাং বছুশানেন দীনানাসনুকম্প্া | 
তিমত্র্য। চৈরান্মতুল্েযু বমেল নির়মেদ চ. & 
আধ্যাত্িকানু-শ্রবণানাাম-সক্কীর্তনাচ্চ মে। 
জাঙ্দবেনার্য্য সঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়াতথা ॥ 
অন্ধন্পণো গণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধআশয়ঃ | 
পুরুষস্তাপ্রসাভ্যেতি শ্রুতমীব্রগুণং হি মাং ॥' 
হৃথ। বাঁতরধো ভ্রীণ মাঁবৃত্ক্তে গন্ধআশয়াৎ ।' 
এবং যোগরতং চেত আ্মানমবিকাঁরি যত ॥ 
অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু তূভাত্বাবন্থিতঃ সদ! । 
তমবজ্ঞার মাং মর্ভ্যঃ কুরুতেহচ্চাখিড়ম্বনাং ॥' 
যোমাং লর্বেধু ভূতেষু সম্তমাজ্ানমী্বরং | 
"ছিত্বাচ্চাং ভিজতে মৌচাদ্‌ ভন্মন্যেবজুছোতি সঃ & 
স্থিমতঃ পরকায়ে কাং মাঁনিনে। ভিন্নদর্শিন | 
কুতেম়ু বন্ধবৈরন্ ন মন শাস্ছিমৃচ্ছতি ॥ 
অহমুচ্চাবচৈর্্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে 
নৈবতুষ্যেহ্চিতো। হচচগিয়াং ভূতগ্রামাবসানিনঃ ॥ 
অর্চাদ্াবর্চয়েৎ তাঁবদীশ্বরং মাং হ্বকর্শাকৃৎ। 
ষাবন্নবেদ শ্বহ্ৃদি সর্ববতূতেষবস্থিতম্‌ 
১৬০২৫ শ্লোক। 
অর্থাৎ আঁমার প্রতিমাদর্শন, ম্পর্শন, পুজা, স্তুতি, বন্দনা 
দ্বারা, অন্সক্তচিত্তে সর্ধতৃতে আমাকে ভাঁকন। দ্বারা, সাধুগণের 
লন্দান ও 'দরিকের প্রতি অন্ুকম্পা দ্বারা, আত্মরৎ বর্লাভূতে মৈত্রী 
দ্র? যম ও নিয়মানুঠান ছারা, আধ্যাত্মিকতত্শ্রবধ ও দ্বামার 
নাম সংকীর্তুন দ্বারা, সরলত!, সৎসঙ্গ, নিরহ্স্কার এই নকল 
গুণের দ্বারা মৎপরাস্থণ র্যক্কিন্ন টিদ্ব গরিগুল্ধ হইয়া শীগ্রই 
আমার গুণশ্রবণমাত্রে আফ্াকে প্রাপ্ত হম সন গন্ধ বাধুর 


পৌনস্তুলিকের কি মুক্তি নাই ? ২৫৭ 


সাহায্যে পুষ্প হইতে নাসিকাতে প্রবেশ করে, সেইক্সপ বিকার- 
রহিত যোগরত চিত্ত আমাতে প্রবিষ্,হয়। (কিস্ত চিতশুদ্ধি 
কেবল প্রতিমাপূজা দ্বারা হয় না, সর্বভূতে আত্মদৃষ্টি আবশ্তক ; 
যাহারা সর্বভূতে আত্মদৃটি অভ্যাস না! করিয়া কেবল প্রতিমা 
“পুজা কুরে, ইহার পরের সাতটা শ্লোক ছ্বারা তাহাদিগকে নিন্দ 
করা হইফাছে *)। আমি সর্বদা সর্বভূতে অবস্থান করিতেছি, 
আমাকে সেই ভাবে ন! দেখিয়া মানবগণ প্রতিমাপুজার বিড়- 
ম্বনা করে । ষে আমাকে,--সর্ধভূতের মধ্যে আত্মারূপে বিদ্যমান 
পরমেশ্বরকে, পরিত্যাগ করিয়া মূর্খতাবশতঃ কেবল প্রতিমা- 
পুজা করে, সে ভন্মে হোম করে। যেব্যক্তি পরশরীরমধ্যস্থ 
আমাকে হিংসা করে, যে অভিমানী, আত্মপরভেদদর্শা, অন্তান্ত 
প্রাণীতে বৈরাঁচরণ করে, তাহার মন কখনও শান্তি পাঁয় না। 
যাহার! সর্ব প্রাণীকে আবমানন! করিয়া . প্রচুর উপহার দ্বারা ও 
আমাকে প্রতিমাতে অর্চনা করে, আমি তাহাদের পুজাতে তুষ্ট 
হুইনা। (তবে কি প্রতিম। পুজার কোন প্রয়োজন নাই? 1 
অবশ্ত আছে ।) যে পধ্যস্ত হৃদয়ে ও সর্বভূতের মধ্যে আমাকে 
অবস্থিত বলিয়া না জানিবে, সে পর্যন্ত নিজ নিজ কর্্ম করিয়া 
ভাবকাঁশ মতে আমার প্রতিমাতে আমাকে পুজা করিবে। 
এতন্বারা আমরা বুঝিতে পারি, ভাগবতের মতে, 
(ক) অহৈতুকী ভক্তি সাধনের পক্ষেও মূর্তিপূজা আবহ্াক। ৃ 


ক চিতশুদ্ধিঃ সর্ধবভূতাতযদৃষ্ট্েব ভবতি ইতি বক্ত,৫, কেবল প্রতিসাদি- 
নিষ্ঠাং নিনদগ্নাহ অহমিতি সপ্তভি:।”--জীধরন্বামী | 
4 “তহ্থি কিমর্চাদৌ অর্চনমর্থকমেব. নেত্যাহ। _ঞরীধরস্বাশী । 


ই৫৮ 'সাঁকার ও নিরাকার তত্ববিচায়। 

€) ঘে পধ্যন্ত সর্বাভৃতে সমদর্মন না জন্মে, লে পর্য্যন্ত 
গ্রতিমাপূজ। নিতান্ত আবশুক। 

গে) বাঁহারা সর্বভূতে সমধর্শন অভ্যাস ভুলিয়া ফেবল 
মাত প্রতিমাপুজাতে চিত্ত অভিনিবেশ করে, জী 
নিনানীন্স । | 

নগেন্ববাবু মূলের সহিত এ্রক্যনা কক্ষিনা এই লোকের 
ভূল ব্যাখ্য। করিব! তাহার মতের পোঁষকত1 করিতে যে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, তাহা! সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। কেবল সূর্লোকদিগের 
চিত্তক্থৈধ্যের জন্ত প্রতিমাপৃজা, তাহার এ মত আদৌ ইহাদ্বারা! 
প্রমাণিত হয় না। বরং এমন কি ধাহারা অহৈতুকী ভক্তির 
অধিকারী হুইরাছেন, তাহাদিগেরও প্রতিমাপুজা আবশ্যক, 
ইহা এততম্বারা প্রমাণিত হইতেছে । আর বীহাদের মধ্যে 
আত্মপরবোধ আছে, পর্ম্পরের সহিত দলাদলি আছে, হিংসা! 
বিদ্বেষ আছে, তাহাদেরও যে প্রতিমাপুজ! একাস্ত আবশ্যক, 
তাহা শেষের শ্লোক দ্বার প্রমাণিত হইতেছে । 

নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত এই. প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ভাগ- 
বতকারের সাকার উপাননা সম্বন্ধে মত বিশেষরূপে জানা গেল । 
সুতরাং দ্বিতীয় শ্লোকের মূলের সহিত এঁক্য করিয়া ব্যাথ্যা কর! 
অনাবশ্যক মনে করি। 

এতঙিম্ল ভগবদদীতার নবম অধ্যায়ের ২*শ শ্লোক হইতে 
২৫শ শ্লোক নগেজ্জবাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সকল শ্লোক 
ছারাও নগেন্দ্র বাবু পৌস্তলিকতার অসারত্ব এবং নিরাকার 
ত্রন্মোপাসনার একান্ত আবশ্যকতা প্রমাণ করিতে চেষ্টী করি- 
স্বাছেন। : এক্জেও তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে । নগেন্দ্ 


পৌতুলিকের কি মুক্তি নাই ? ২৫৯ 


বাবু ৬ফালীপ্রসন্ন সিংহের মহাতারত হইতে সেই কয়েকটা 
শ্লোকের অনুবাদ এইরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, 

হে অঞ্জুন! আিিবেদবিহিতকর্াপুঠানপর, বজ্ঞশেধে সোদরসপারী, 
খিগতপাপ মহায়াগপ যজ্ঞনবায়া আমার সৎকার করিয়া হুরলোক লাতের 

/ অভিলমস্কু করেন ; পরিপেষে অতিপবিত্র সরলোক প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্টগেব- 

তোগ সকল উপভোগ. করিয়া খাকেন। অনন্তর পুণ্ক্ষয় হইলে পুনরায় 
মন্তালোকে প্রবেশ করেন। এইরূপ তাহারা বেদত্রয়বিহিত কর্ম নুষ্ঠান- 
পর ও তে।গাভিল।বী হইয়া গমনাগমন করিয়। খাঁকেন। যীহারা অনস্থমসে 
আমাকে চিত্ত! ও আরাধনা করেন, আমি সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে 
যোগক্ষেম প্রদান করিয়া থকি। হেকৌন্ডেয়! যার! শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহ- 
কারে অন্ত দেবতার আরাধনা করে, তাঁহারা অবিধিপূর্র্বক অর্থাৎ আমার 
স্বরূপ নাজানিয়া ভেদবুদ্ধিতে আমাকেই পুজা করিয়াথাকে। আমি সকল 
যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রত, কিন্ত তাহারা! আমাকে যধার্থতঃ বিদিত হইতে 
পারে না, এই নিমিত্ত স্বর্গত্র্ট হইয়। থাকে । দেবব্রতপরায়ণ বাক্তি দেবগণ, 
পিতৃত্রত বাক্তিরা পিতৃগণ ও ভূতসেবকের! ভূতসকলকে, এবং আমার 
উপাসকেরা আমাকে প্রীপ্ত হয়।” 

ইহার পর নগেন্দ্রবাবু বলেন, গীতার স্পষ্ট অভিপ্রীয় এই 
যে, যজ্ঞ ও দেবার্চনা দ্বার অস্থায়ী ন্বর্গভোগ হইতে পারে, 
কিন্তু মুক্তিলাভ হয় না।”” 

এস্থলে প্রথম কথা এই, যজ্ঞ ও দেবার্চন! দ্বারা অস্থায়ী 
স্বর্ভোগ হয় ও মুক্তিলাঁভ হয় না, সে কি যজ্ঞ ও দেবার্চনার 
দৌষ, ন! যে ব্যক্তি সেই অস্থারী স্বর্গকামনা করিয়া দেবার্চনা ও 
বজ্ঞ করে তাহার দোষ ? উপরের অন্থবাদে স্পষ্টই আছে,*ত্রিবেদ- 
বিহিত-কর্ধানুষ্ঠানপর যজ্ঞশেষে সোমরসপারী, বিশ্বতপাঁপ মহাম্ম- 
গণ ঘজ্দ্বার। আমার সৎকার করিক্ক স্বরলোকলাভের 


২৬৪ সাকার ও নিরাকার. তত্ববিচার। 


গমভিলাষ করেন ।৮ তাহারা স্থুরলোক লাভের অভিলাষ 
করেন বলিয়াই তাহাদের স্থরলোকে গতি হইয়া পুনরার পুণ্যক্ষয়ে 
অধোগতি হয়। যদ্দি তাহারা মোক্ষলাভ অভিলাষ করিতেন, 
তবে নিশ্চয়ই সেই যজ্ঞ ও দেবার্চন৷ দ্বারা মোক্ষলা্ত করিতে 
পারিতেন। এই জন্ত ভগবান্‌ অন্যত্র বলিয়াছেন_. *", 

“যে যখ। মাং প্রপদ্যন্তেতা 'স্তখৈব ভঙ্গাম্যহম্‌ ॥” 

এ শ্লোকের অর্থ, নগেন্দ্র বাবুর মতে, ধাহারা আমাকে সকাম 
কাঁবে ও নিষ্কামভাঁবে আরাধনা করেন, আমি তীহার্দিগকে 
সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়াথাকি। সুতরাং বাহার] নিষফষাম 
ভাবে দেবার্চনা ও যজ্ঞাদ্দির অনুষ্ঠান করেন, তাহারা যে মোক্ষ 
লাভ করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

আর একটা কথ। এই । গীতাদার1 দেবার্চনাদির অসারতা! 
প্রতিপাদ্দন হওয়া দূরে থাকুক, বরং সে সকলের আবশ্যকত! 
প্রতিপাদিত হুইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু যে শ্লোক পধ্যস্ত উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, তাহার পরের শ্লোকেই ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 


পপত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে! মে ভক্ত্য। প্রযচ্ছতি। 
তদহং ভক্তূপহৃ তং অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ1” 


ঘষে আমাকে ভক্তিপূর্ববক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান 
করে, আমি সেই সংযতাত্মা ব্যক্তির ভক্তিপূর্বক নিবেদিত 
বস্তনকল গ্রহণ করি। 

নগেন্্ বাবু এ শ্লোকটী উদ্ধৃত করিলেন না কেন? ইহ! 
তাহার বিরুদ্ধে বলিয়া! নয় কি? 

ভগবাঁন্‌ অন্তত্র বলিতেছেন,-- 


শ্যজ্ঞদানতপঃ কর্ণ ন ত্যজ্যং কার্ধ্যমেবতৎ । 
স্জদান-তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্‌ ॥ 


পৌস্ুলিকের কি মুক্তি নাই ? ২৬১ 


এভাম্থপি তু কর্াণি সঙ্গং তাজ! ফলাঁলি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মৃতমুত্তমম্‌ | 
গীতা ১৮1৫-৬। 
অর্থাৎ যজ্ঞ, দান, তপ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড ত্যাগ কর! উচিত 


,নহে, সে সকল অনুষ্ঠান করাই উচিত । মনীষিগ্রণ যজ্জদান 
তপস্যাঁদি কর্মকা অনুষ্ঠানের গ্বার1 পবিত্র হন। কিন্তু এ সকল 
কন অনাঁপক্ত চিত্তে ও নিফামভাবে অন্ুষ্ঠের। হে পার্থ ! ইহাই 
আমার নিশ্চিত অভিমত বলিয়া জাঁনিবে। 

উল্লিখিত শ্লোক সকল ছাড় নিরাকারবাদীর পৃ'জীপাটাঁর 
আরও ছুইটী শ্লোক আছে। নগেন্দ্রবাবু তাহ! এন্থলে উদ্ধৃত 
করিতে ভুলিয়াছেন, কিন্ত আমি এস্থলে উ্ত করিয়া তাহার 


ব্যাখ্যা করিতেছি। 
অপহ্থ দেবাসনুযাঁণাং দিবি দেবা মন্নীবিশীং। 
কাষ্ঠলোষ্ট্রেবু মূর্খানাং যুক্তহ্থাজ্সনি দেবতা ॥ 
শাতাতপসংহিত1। 
মনুষ্যগণের দেবতা জলে, মনীষিগণের দেবতা৷ স্বর্গে, মুখ 


দিগের দেবতা কাষ্ঠ ও পাষাঁণে, যোগিগণের দেবতা আত্মমতে। 
"আগ [ভিষ্ঠতি খিআীণাং হাদি দেবো মনীবিণাং। 
প্রতিমাস্বল্বুদ্ধীন।ং সর্ধবত্রবিদিতাত্মনা মূ ॥'? 
কুলার্ণব, নবম উল্লাস। 
ক্রাঙ্গণদিগের দেবতা অগ্িতে, মনীধিগণের দেবতা হৃদয়ে, 


অরবুদ্ধিলোকের দেবা প্রতিমাতে, আত্মবিদের দেবতা সর্ব । 

ইতিপূর্বে সাকার উপাসনার যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, 
তাহাতে পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন, সাঁকারউপাসক এই ছুই 
ক্নোকে বর্ধিত মূর্খ কিংবা অন্পবুদ্ধি নহেন। সাকার উপা- 
সক্ষ মাজেই যেমন প্রতিমাতে কখন কখন দেবতার ক্মধিষ্ঠান 
দেখি! পুজা! করেন, 'তেদন সর্বদা নিন্ৃদগ্গেও দেবতাকে 


২৬২ সাকার ও নিরাকার তথ্ববিচার। 


ধ্যান করিয়া পুজা করেন। যে সকল মূর্থ লোঁক সাকার 
উপাসনার কোন ধার ধারে না, তাহাদ্িগকেই এই শ্লোকস্থক্সে 
লক্ষ্য কর! হইয়াছে । উল্লিখিত পঞ্চদশীপ্লোকে তাহাদিগকে 
পপামর* বলা হইয়াছে । 
উল্লিখিত আলোচন! দ্বার! সাকার উপাসনার একান্ট,আব- 

শ্যকতা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইতেছে । নগেন্দ্র বাবু সাকার 
উপাসনার অসারত! প্রমাণ করিবার জন্ত শ্রীমদ্ভাগবত, ভগব- 
দগীতা, মহানির্ব্বাণতন্ত্র প্রভৃতি শান্তগ্রস্থ হইতে বে সকল শ্লোক 
উদ্ধৃত করিয়াছেন,ত্বারা তাহার মত সমর্থিত হওয়। দূরে থাকুক, 
বরং তাহার বিপরীত প্রমাণ হইতেছে। কি জ্ঞানযোগী, কি 
ভক্তিযোগী, কি কর্মমযোগী, ইহার! সকলেই থে একমাত্র সাকার 
উপানন অবলম্বন করিয়া নিজ নিন্স অভী্টপথে অগ্রসর হইতে 
পারেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের 
মধ্য হইতে ষে দশ বিশটা শ্লোক এই মতের আপাততঃ বিরোধ- 
সুচক বলিয়া! বোধ হয়, সে গুপির মুলের সহিত এীঁক্য করিয়া 
ব্যাখ্যা করাতে তদ্দবারা এই মতের সম্পূণ পোষকতা হইতেছে। 
সুতরাং একথ। এখন নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে যে, সমগ্র 
হিন্দুশান্ত্রবার! সাঁকারউপাসনার একান্ত আবশ্যকতা প্রতি- 
পাদিত হইতেছে । 


সাকার উপাসনা কি চিরদিনই করিব 1. 


আকাল একথা অলেকে বলিয়া থাকেন। সাঁকারউপা, 
সন! স্বারা নিগুণোপাসনার (জানমার্গের) অধিকার জদ্মে, 


সাকার উপাসন! কি চিরদিনই করিব? ২৬৩ 


একথা! যেন স্বীকার করিলাম, কিন্ত তাহার কি কোন সীম! 
নাই? যে লকল ব্যক্তি আজীবন, কেবল সাকারউপাসনা 
করিয়াই কাটাইলেন, তাহাদের জীবন যে বৃথা গেল । 

, হারা একথা বলেন, তীহারা দুইটা ভুল করেন। প্রীথমতঃ 
তাহার” খীষ্টধর্মাবলম্বীদের মত মনে করেন, পৃথিবীতে একবার 
জন্ম ও একবার মৃত্যু দারাই/বুঝি মানবজীবনের শেষ হইল। 
যখন একবার ভিন্ন জন্মগ্রহণ করিবার উপায় নাই, তখন যে 
রকমে হউক, এই জীবনেই সকল কাজ শেষ করা উচিত। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যে পাশ্চাত্যঙ্গতে এই বিশ্বাস 
প্রচলিত, সেখানে এই এক জন্মের প্রকৃত সার্থকতা সম্পা- 
দন করিতে অতি অন্ন লোকেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু 
সে কথায় আমাদের কোঁন কাজ নাই। একবারের অধিক 
জন্ম নাই, ইহা শ্রী্ীয়ধর্ম্নের সিদ্ধান্ত হইতে পারে, কিন্ত 
সনাতন ধর্শের সিদ্ধান্ত এই, একবার জন্ম ও একবার মৃত্যু দ্বার! 
মানবাক্স। পূর্ণতা লাত করিতে পারে না। সুতরাং এজন্মে 
দিরাকীর উপাসন! করা গেল না বলিয়৷ কাহারও ব্যতিব্য্ত 
হওয়ার দরকার নাই। দ্বিতীয় কথা, ধাহারা উক্তরূপ আপত্তি 
করেন, তাহাদের আর একটা ভ্রমবিশ্বাস এই যে, মানুষ নিজে 
ইচ্ছা করিলেই বুঝি উপাসনার পথ নির্বাচন করিতে পারে ঃ 
কত দ্দিন পথ্যন্ত সাকাঁরউপাসন। করিয়া পরে নিগুণোপাসনার 
অধিকারী হইতে পারিবে,ইহা৷ যেন দেই উপাসকের নিজের বিবে- 
চনার অবীন। ধাহারা একথা বলেন, তাহারা চিত্তশুদ্ধি কাহাঁকে 
বলে,তাহা জানেন ন1। চিত্তস্তদ্ধি লাভ করিয়। নিগুণোপাসলার 
অধিকারী হইতে হইলে কতদূর কৃচ্ছসাধন করিতে হয়, ইহা 


২৬৪. সাকার ও. নিরাকার তত্ববিচার । 


তাহারা কিছুই জানেননা। কত কতজন্ম কঠোর-তীব্র,সাঁধন! 
দ্বারা, মাহুফতাহার'জীরভাব' ত্যাগ করিয়া ব্র্গস্বরূপে লয়েরদিকে 
অগ্রসর হইতে পাঁরে, ভাহা কেবল হিন্দু যোগী জানেন। সাকার 
উপান! হইতে. নিগুণোপাসনায় উন্নীত হওয়া আমরা ইচ্ছা! 
করিলেই পারি না। তবে এক কথা এই, এজন্মে যতটুকু, বাধিন| ' 
দ্বারা যতদূর অগ্রসর হওয়! গেল, তাহা বিনষ্ট হইবে নল, তাহ! 
আত্মার গায়ে অক্য়, অক্ষরে খোদিত হইয়া রহিল, পর জন্মে 
আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে না, এ জন্মে ষতদূর 
উন্নতি-হুইয়াছে, প্শ্বরিক চিরন্তন নিয়মবলে তাঁহার পর হইতে 
আরম্ভ করিবার, প্রবৃত্তি জন্মিবে। এইকপে যখন নিগুপো- 
পাসনার জন্থ চিত্তভূমি উপযুক্ত হইবে, তখন আপনা হইতেই 
বিষক্ববাঁসনা সকল সমূলে বিনষ্ট হইবে, আপল। হইতেই 
সদগুরুর শুভসম্মিলন হইবে, আপন! হইতেই সাধনোপযোগী 
স্থুবিধ! সকল সংঘটিত হইবে । তখন সাঁকা'র উপাসনা, সন্ধ্যাপৃজ। 
করিতে কোনই প্রবৃত্তি হইবে না। রামরুষ্খ পরমহংসদেবকে 


কে পৃজ। অর্চনা ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিল? তাহার 
জীবনী লেখক বলেন,__ 


প্তিনি সময়ে সময়ে সমস্ত দিন পুষ্প চয়ন করিয়। কালীর পুজা করিতেন । 
একদিন দেখিলেন ষে, যাহার জন্য পুষ্প সংগ্রহ করা হয়, ডাহারই শরীর এই 
বিশ্বত্রদ্ধাও | বৃক্ষ সকল ফলঞুলে তাহার অঙের শৌভ1 বর্ধন: করিতেছে । 
তিনি এই দেখিয়া! আপনি হাসিয়৷ উঠিলেন, এবং বলিলেন, "প্রসাদি ফুলে 
কি ক'রে.পুজ1 করিব?” তদবধি পুজা করা বন্ধ হইয়া গেল ।” 
. এইরূপে আমরা! দেখিলীম,এ জীবনে-নিষ্তপোঁপাসন! করিতে 
পারিলাম না বলিয়া কাহারও. ব্যন্ত হইবার প্রর্গোজন নাই। 
বখন ধাহাক্ক চিক্তভূমি পরিহ্কৃত: হইঘে, তখন তাহাকে আপন! 


পুরাণ সকলের বিদ্বেষ ভাব! ২৬৫ 


হইতেই নিগুণৌপাসনা1 অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু তাই 
ঘলিয়। চিত্তগুদ্ধি ব্যতীত, কৃত্রিষ উপায়ে নিগু ণোপাসনার অধি- 
ক্ষারী হওয়া ধায় না। 
কেহ কেহ আবার ৰলিয়! থাকেন, সাকার উপাঁসকগণ ত 
*আর্জীরন্ন এক ভাবেই সাকার উপাদন! করিয়া আদিতেছেন__ 
কিন্ত কৈ কাহারও ত কোন চিত্তের উন্নতি দেখিতে পাওয়া 
যাক না । তাহার! পুর্ব যেরূপ বিষয়াক্ত, এখনও ত সেইরূপই 
আছেন। তাঁহাদের নৈতিক জীবন পূর্বে যেরূপ মলিন ছিল, 
এখনও ত তাই আছে। তবে সাকার উপাসনা দ্বারা কি ফললাত 
হইল» ইহার উত্তর এই, আজ কাল হিন্দুদমাজে অতি অল্প 
লোকেই শাস্ত্রের প্রক্কৃত মর্দ অবপত হইয়া প্রকৃতরূপে সন্ধা- 
পুজাদি করিয়া! খাকেন। ইহা দেই সকল উপাদকের দোষ, 
লাকা উপাসনার দোষ নছে। 


শা 


পুরাঁণ কলের বিদ্বেষ ভাব । 


নগেক্জ বাবু বলেন,-- 

পপূর্বেেই বলিয্লাছি ফে, শ্রগলিভ হিঙ্ুসম্প্রদায় সফলের সধ্যে মতবিরোধ 
ও সাম্গ্রদাসিক বিদ্বেষ দেখিতে পাওয়। যায়, উহ! ফেবল বিবিধ হিন্দসম্প্র- 
জায়ের মধ্যেই রহিয়াছে, এন নহে, শান্ত্েও এ মতবিরোধ ও সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষ দৃষ্ট হইতেছে। বৈষব, শৈব, শক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়সকলের অব- 
লম্িত শান্ত্রসকল পরস্পরের 'প্রত্তি স্থতীক্ষবাণবর্ষণ করিতেছে । পরল্পরের 
ধর্মমত ও উপান্ত দেবতার মাহাত্মযর্্ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন।” 

ইতিপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে, প্রত্যেক সম্্র- 
দায়ের শান্সগরস্থ তাহাদের উপাশ্তদেবতাকে ভন্তান্ত দেবতার স্পট" 


২৬৬ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার ৷ 


কর্তী বলিয়া যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বিদ্বেষ-বুদ্ধি-মুলক 
নহে। তবে আধুনিক কোন কোন শাস্ত্রে অন্তান্ত দেবতার 
গৌরবধর্বব করিয়া! তত্প্রতিপাদ্য দেবতার গৌরববদ্দন করিতে 
ষে প্রয়াস দেখিতে পাওয়া বায়, তাহা কেবল সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেজনিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যখন.কোন 
জাতির অধোঁগতি হয়, তখন সেই অধোগ্রতির ছারা সেই 
জাতির সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। যখন কালক্রমে হিন্দুসমাজের 
অধোগতি হইল, তখন সাম্প্রদাপ্লিক বিদ্বেষভাব সমাজের মধ্যে 
বিশেষরূপে প্রবর্তিত হইল। বল! বাহুল্য, সেই সময়ে প্রত্যেক 
সম্প্রদায় নিজ নিজ শাস্ত্রেও সেই বিদ্বেষভাবস্থচক শ্লোক সকল 
রচনা করিয়া প্রক্ষেপকরিয়া (10197201906) দিল। আজকাল 
যেমন মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক সংবাদপত্র দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ ভাব গ্রাচারিত হইতেছে, ইতিপূর্বে পুরাণ 
সকলের দ্বার সেইরূপ হইত। তাহাতে যে উদ্দেশে ও যে 
ভাবে পুরাণ সকল প্রথমতঃ রছিত হইয়াছিল, তাহার অনেক 
বিপধ্যয় ঘটিয়াছে। কিন্ত সকলশান্ত্রের মূলে এক বেদ, এক 
শ্রুতি--এক শ্রুতির দ্বারা সকল শাস্ত্রের বিরোধ ভঞ্জন করিবার 
বিধি রহিয়াছে, ইহা স্মরণ করিলে এই সকল বিদ্বেষদার! মূল 
সিদ্ধান্তের কোনই ব্যতিক্রম ঘটে না। 


উপসংহার । 


মববিধান মতের আলোচনা । 


ঘৈ 
ও 


স্বগধয় মহাত্মা কেশবচন্ত্র সেন নববিধান মতের প্রবর্তক 
নববিধানের সহিত “সাধারণ ত্রাঙ্মমতের কিছু তারতমা আছে। 
স্থতরাং নববিধান মত কি, তাহা না দেখিলে এ পুস্তকে ত্রা্গ- 
মতের আলোচন। অনম্পূর্ণ থাকিবে । দেই নববিধান মত কি, 
তাহা একবাঁর দেখা যাউক। 

পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম আছে, তাহাদের অনারভাগ ত্যাগ 
করিয়া সারভাগ গ্রহণপুর্বক এই নববিধান মত গঠিত 
হইয়াছে। যে ধর্মের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তাহার দম- 
বায়ে এই নূতন ধর্ম প্রস্তত হইয়াছে । নববিধানমতে, হিন্দু- 
ধর্মের মধ্যে প্রতিমাপুজা ও সাকার উপাসনার অগ্তান্ত অংশ 
অনার, আর নিরাকার পরত্রন্মের উপাসনাই এক মাত্র দার 
অংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । এইরূপে অন্যান্ত ধর্মের 
মধ্য হইতেও কেবল ঈশ্বরোপাসনার ভাগ খাটা ও তাহার 
আনুষঙ্গিক যাহা কিছু, তাহা অসার বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । 
কিন্ত সেই নিরাকার ঈশ্বরকে কি প্রণালীতে উপামনা করিতে 
হইবে, তাহা স্থির করিতে গিয়া, অন্ান্তবরাঙ্গের স্তায় ইইারাও 
প্রটেষ্টান্ট, খ্রী্ানদিগের (3£06556816 0%010এর) প্রণালী 
গ্রহণ করিতেছেন। মোটের উপর ধরিতে গেলে নববিধানের 
মতও বিলাতী 1597) মতের রূপান্তর মাহ। 


২৬৮ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


সকল ধর্মের সারভাগ গ্রহণ, এই ধর্মমত কেবল মত (7 
5015) বলিয়া! ধরিলে, শুনিতে খুব ভাল লাগে। বিস্ত সাধন- 
ক্ষেত্রে (0: [95০0০০) ইহার মূল্য কিছুই নাই। প্রত্যেক ধর্মের 
মধ্যে যে বিশ্বজনীন সত্য নিহিত আছে, তাহ! সাধকের , 
জীবনে বিকাশ করিতে হইলে, সেই ধর্দের, সেই সম্প্রদায়ের 
আনুগত্য স্বীকার করা একাস্ত আবশ্তক। সেই ধর্খের যাহা 
অসার বলিয়া! বৌধ হয়, তাহ! সার বলিয়া স্বীকার করা নিত্তান্ত 
আবশ্তক। বস্তরতঃ এ সংসারে অপার কিছুই নাই ? কি ধর্ম 
তত্ব, কি সমাঁজভন্ব, কি প্রকৃতিতত্ব ষে দিকে তাকান যায়, সর্ব্ঘ- 
ত্রই দেখ! যাঁয় অসারের মধ্য হইতে সার উৎপন্ন হইতেছে; অপার 
ভিন্ন সারের উৎপত্তি হইতে পাঁরে না; অসার দ্বারা সাঁর পরি- 
রক্ষিত হইতেছে । সুতরাং যাহা! আপাততঃ অপার বলিয়া বোধ 
হইতেছে, জ্ঞানের চক্ষে তাহাই সার ।* ফুলগাছে ফুল ফুটিয়াছে, 


* মহাপত্ডিত হাব্বাট, স্পেন্সার বলেন :- 
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ফুল দেখিতে সুন্দর । এখন সেই ফুল কি আকাশ হইতে পড়ি- 
য্লাছে? না,সেই গাছের মূল গুঁড়িন্ুপে, গু"ড়ি ডালরূপে, ডাল 
শাখারূপে,শাখা পত্ররূপে,পত্র ফুলরূপে পরিণত হুইয়াছে? সেই 
মূল; গু'ড়ি, ভাল, শাখা, পত্র আমাদের চিত্তআকর্ষণ করিতে 
' পারেনা সত্য, কিন্তু যে ফুলের সৌনাধ্যে আমরা মোহিত হই- 
তেছি, ৫সই ফুল কোথা হইতে আদিল? এখন সেই গাঁছের 
মধ্যে ফুলই সার বস্ত, না মূল, গুঁড়ি, ডাল, শাখা, পত্র ইহার! 
সকলেই সারবস্ত? নিরাকার ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিলে মুক্তি 
হয়, হিন্দুধর্পের ইহাই সার সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই 
নিরাকার ব্রহ্গজ্ঞান লাভ কি আকাশ হইতে আসে? না, 
বহুজীবনব্যাপী, বহুজন্মব্যাপী পাঁকার সাধনা দ্বার হইয়! থাঁকে। 
সকল ধর্ সন্বন্ধেই এইরূপ। মৃলকে ফুলে পরিণত হইতে 
হইলে তাহাকে কোন বিশেষ শাখার, বিশেষ প্রশাখার মণ্য 
দিয়া ক্রমোন্ধতির নিক়মান্থসারে হইতে হইবে। সেইব্প 
মোক্ষার্থীকে প্রচলিত কোন বিশেষ ধর্মের, বিশেব সম্প্রবায়ের 
আঁনুগত্য অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে । 
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অতএব আমর! দেখিল।ম, হাবার্ট স্পেন্সারের মতে, কোন ধর্পের কিছুই 
অনার নহে, কোন ধর্মের মধ্য হইতেই কিছু অনার বলিয়া পরিত্যাগ কর! 
যাইতে পারে না। এডা0তা ০০৮ 00%/09 15055610195 17 £ যা 
51181)05 21041960.%-_নিরাকীরবাদীর গানে ও বজতায় নিরাকার ব্রদ্ের 
যে হস্তপন ও মুখ কল্পিত হয়, তাহীর কারণ এই নহে কি? 





২৭০ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার । 


নববিধান মত যে কার্ধযক্ষেত্রে নিতান্ত অকিঞ্চিংকর, তাহ 
সহজে দেখা যাইতেছে । এই মতের প্রবর্তক স্বর্ন মহাত্মা 
কেশব চক্র সেনের জীবনকালে, কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্মম- 
জীবনের জন্য এই মন্ত প্রতিষ্ঠ লাভ করিয়াছিল। কিন্ত 
তাহার মৃত্যুর পরে ১০।১২ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই ' 
নববিধানের ভগ্মদশা উপস্থিত হইয়াছে। তাহা “হওয়াই 
স্বাভীবিক। মহাঁজনগণ বিভিন্ন ধর্মমতকে নদীর গতির সহিত 
তুলন! করিয়াছেন। কোন নদী সোজা চলিতেছে, কোন নদী 
বাক! চলিতেছে, এইবপ ভিন্ন ভিন্ন গতিতে, ভিন্ন ভিন্ন পথ 
অবলম্বন করিয়া, সকল নদীই এক লমুদ্রে পতিত হুইতেছে। 
এখন বদি কোন ইঞ্জিনিয়ার বলেন, সকল নদীই এক পথে 
চলিবে; তিনি যদি গঙ্গা, মহানদী, গোদাবরী,সিদ্ধু প্রভৃতি সকল 
নদীর জল প্রবাহিত হওয়ার জন্ত একট! নূতন খাত কাটিরা 
দেন, তাঁহার ফল কি হইবে? প্রারৃতিক নিয়মের ৰলে সে 
থাত তাঙ্গিয়। চুরিয়া, সকল নদীই নি নিজ পথে প্রবাহিত 
হইবে । কাহার সাধ্য প্রারকতিক নিয়মের বিরুদ্ধে কাজ করিতে 
পারে? তুমি ফুলের বাগানে প্রবেশ করিয়! দেখিলে, ভিন্ন 
ভিন্ন গাছে ভিন্ন ভিন্ন ফুল ফুটিয়া বাগান উজ্জল করিয়াছে । 
তুমি মনে করিলে, এই সকল ফুল যদি ভিন্ন ভিন্ন গাছে ন। 
ফুটিয়া কেবল এক গাছে ফুটিত, তাহা হইলে আরও কত শোভা 
হইত! তোমার মনে যখনি এই ভাঁব হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ 
কার্যে পরিণত করিলে। তুমি একটী বটগাছ সেই বাগানের 
মধ্যস্থানে রোপণ করিয়া! গোলাপ, মল্লিকা, বেল, যু'ই, কামিনী, 
ঠাপা, চামেলী, গন্ধরাঁন, জবা প্রভৃতি যেখানে যে গাছে যে ফুল 


শ্রাঙ্ম-সমাজের স্থায়িত্ব । ২৭১ 


ছিল, সে সকল তুলিয়া! আনিয়া বটগাছের ডালে ডালে খু'জিয়া 
দিলে,_-সে বটগাছের শোভা আর ধরে না! কিন্ত হায়! পর- 
দিন প্রভাতে আসিয়া তুমি দেখিলে, যেমন বটগাছ তেমন 
বটগাছই পড়িয়া আছে, দে শোভা আর নাই, দে সকল ফুল 
শুকািয়া গিয়াছে? কিন্ত গেই ভিন্ন ভিন্ন গাছে আবার নূতন 
ফুল ফুট্টিমাছে। তোমার সকল ফুলগাছকে এক করিবার চেষ্টা 
সম্পূর্ণ বৃথা হইল। এই ফুলগাছ সন্বদ্ধে যাহা ঘটল, আজ 
নববিধাঁন সম্বন্দেও তাহাই ঘটিতেছে। কার সাধ্য প্রকৃতির 
নিয়মের অন্যথা করিতে পারে? বৈষম্য স্থষ্টির অবস্থা, সাম্য 
লয়ের অবস্থা__ইহাই চিরস্তন প্রাকৃতিক নিয়ম। 





ব্রান্ম-সমাঁজের স্থায়িত্ব! 

এ সংসারে যাহা সত্য, তাহাই স্থাগ্রী হয়; আর যাহ! 
অসত্য, ভ্রাস্তিসূলক, তাহা কখনও স্থাপ়ী হইতে পারে না। 
ইতিপুর্ববে আমর1 দেখিয়াছি, ত্রাঙ্ম সমাজের উৎপত্তি শাস্ত্রের 
ভ্রান্ত ব্যাখ্যা হইতে হইয়াছে, শ্রুতির ভ্রাস্তিমূলক ব্যাখ্যার উপর 
্রাঙ্গধর্্ম প্রতিঠিত। তবে তাহা এতদিন স্থায়ী হইল কি 
প্রকারে? স্বভাবতঃ সকলের মনে এই প্রশ্ন হইতে পারে। 
ব্রাঙ্মসমাজ এত দিন স্থায়ী হওয়ার কারণ আছে। মুখে 
ব্রা্মগণ নিরাকার ব্রন্মের উপাঁসনা করেন বপিলেও বস্ততঃ 
তাহার! প্অবিধিপূর্ব্বক” সাকার উপাঁসনাই করিয়া আনিতেছেন। 
ইতিপূর্বে আমরা বারংবার দেখিয়াছি, ব্রন্মে নাম, রূপ ও গুণ 
আরোপন। করিয়া কেবল চিত্ববৃত্তি নিরোধ করিয়া যে উপাসনা, 


২৭২ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার । 


তাহাই শান্ত্রমতে নিরাকার উপাদন!। ব্রার্থগণ মুখে নিরাকার 
উপাসনা করেন বলিলেও, তাহার! প্রকৃতরূপে সাকার উপা" 
সনাই করিতেছেন। তীহাদের নিরাকার 0) ব্রহ্ম সগুণ, 
তিনি দয়াময়, তিনি প্রেমময়, তিনি মঙ্গলময়, তিনি জ্ঞানময় । 
তাহার নামও আছে--এই সকলই তাহার নাম। গুণ ও*নাম 
থাকিলে প্রাক্কৃতিক নিয়মানুসারে তাহার সঙ্গে সঙ্গে" রূপও 
আদে। কিন্তু যখন গ্রথমেই তাহারা ত্রহ্মকে নিরাকার বলিয়! 
ফেলিয়াছেন, তখন স্পষ্টতঃ অর্থাৎ বাঁকো ও উপদেশে তাহার! 
রূপ স্বীকার করিতে পারেন না । তাহা না পারিলেও প্রকা- 
ববাস্তরে তাহারা ব্রদ্মের দূপ, আকৃতি সকলই স্বীকার করিতেছেন। 
কোন মূর্তিবিশেষ অবলম্বন করিয়! তাঁহারা ঈশ্বরের রূপ না 
দেখিলে, পশিপ্ুর সরলতার়, নিরুপম মাতৃন্সেহে, সাঁধবী সতীর 
পবিত্র প্রেমে, তক্ত.জনের ভক্তিরঞ্জিত সুখশ্রীতে,”” ও জগতের 
চন্ত্র, হুর্ধ্য, গ্রহ, নক্ষত্রে, পত্র, পুষ্প, বৃক্ষে, নদী, পর্বত, সমুদ্রে, 
ব্রত্মের রূপ দেখিতেছেন। বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় চিন্তা- 
শীল লেখক পরমভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথবস্থ লিখি়াছেন ।-_ 
শ্থীষ্টধর্মীবলঘ্বী ইউরে(পবদীর ধর্শান্ত্র অনন্ত পুরুষকে নির্দিষ্ট সীমা 
সহরদের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ইউরে।পবাসীর হ্ৃদয়স্থিত অনন্তের আকাঙ্ষা 
চাপিয়। রাখে বলিয়া, এবং ইউরোপবাসীর ঈশ্বর-পিপাঁসা মিটায় না বলিয়া 
ইউরোপবাসী বাহ জগতে প্রত্যেক বাহা পদার্থে, সমুত্রে, সরোবরে, প্রা্তরেঃ 
পর্বতে, গ|ছে, পাতীয়, লতায়, ফুলে, ফলে ঈশ্বর খু'জেন, ঈশ্বর দেখেন, ঈশ্বর 
প্রতিষ্ঠ। করেন, ঈশ্বর পুক্লা করেন।” হিন্দুত্ব-_২৪৬--২৪৭ পৃষ্ঠা। 
বরাহ্মধর্শাবলম্বীদের সম্বন্ধেও ঠিক একথা খাটে। ইহার 
শ্বরের বিশেষ বিশেষ আক্কৃতি বাঁ মৃত্তি দর্শন করিয়া! উপাঁদনা 
করিতে না পারিয়া জড়জগতে তীহার অনন্ত রূপ কল্পন! 


ত্রাঙ্গ-সমাজের স্থায়িত্ব । ২৭৩ 


করিয়া মনের আকাঙ্কা পূরণ করিয়া থাকেন। ব্রাঙ্গ সঙ্গীত- 
গুলি অতি উৎকষ্ট, অতি মনোরম । এমন কি আজকাল 
্রাহ্মদঙ্গীতেই ব্রান্ষধ্মীকে জীবিত রাখিয়্াছে। আমরা দুর 
, হইতে শুনিতে পাই, এখন ব্রাঙ্গ সমাজে কেবল সঙ্গীত 'শুনিবার 
জন্যইগমনেক লোক ঘাতাত্াত করেন। যখন সঙ্গীত শেষ হয়, 
তখনই অধিকাংশ লৌক উঠিয়া আসেন। সেই সঙ্গীতগুলি এত 
মনোরম হওয়ার কারণ এই যে, তাহাতে ঈশ্বরের বূপ-বর্ণন! 
আছে। সঙ্গীতগ্রন্থ খুলিয়া দেখিলে জানা যায়, জড় জগতের 
সৌনদর্ধ্য ও তাহাতে ঈশ্বরের লীলা-বর্ণনায় উহ! পরিপৃর্ণ। অনেক 
গুলি সঙ্গীতে ঈশ্বরের হস্ত, পদ, মুখ কল্পনা কর! হইয়াছে। 
মানুষ স্বভাবতঃই রূপের মোহে মুগ্ধ, রূপের সহিত মিপিতভাবে 
ঈশ্বরের লীলা কীর্ভন করা হয় বলিয়া ব্রাঙ্গসঙ্গীত এত মনো- 
রম। এখন নিরাকারবাদীর এই রূপ-দর্শন-লিন্সা কোন স্থায়ী, 
স্থির কেন্দ্রবর্তী মুস্তি বিশেষে আকৃষ্ট হইতে না পারায়, কেবল 
জড়জগতের উপর পর্যাবসিত হইতেছে । নিরাকারবাদীর সাধা- 
রণতঃ ঈশ্বরোপাসনাবিষয়ে যেরূপ অদম্য উৎসাহ, অপীম উদ্দাম 
ও জীবন্ত স্বার্থত্যাগ, তাহা যদি এইরূপে বিনষ্ট না হইয়া 
কোন বিশেষ ঈশ্বরসূর্তি অবলগ্বনে প্রক্কতভক্তিযোগের অনুষ্ঠানে 
ব্যয়িত হইত, তবে আমাদের বোঁধ হয়, গত ৫০1৬০ বৎসরের 
মধ্যে তাঁহাদের মধ্য হইতে অনেক রামকুষ্$পরমহংস, অনেক 
রাঁমপ্রসাদ হইতে পারিতেন। 
সাধারণত্তঃ ব্রাঙ্মগণ যাহাই মনে করুন, এ দেশের চির- 
প্রচলিত সাধনপথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়.ও তাহাদের মনঃকল্িত 
নৃতন পথ গ্রহণ করিয়া তাহারা এক গুরুতর দাতিত্ব স্বক্কে 


$ 
২৭৪ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


লইম্মাছেন। “অপরিসীম হুঙ্দর্শী, দুরদর্শী, অস্তর্দর্শী, প্র্কৃতি- 
দর্শী-” নিফাঁম খধিগণ যে.সাধন পথের প্রবর্তক, যাহা সহজ 
সহস্র বংসর নানাবিধ পরীক্ষার্থীরা অন্রাস্তরূপে স্থিরীকৃত হই- 
যাছে, ষে পথ অবলম্বন করিয়! কত কত সাধক সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন, যে পথ আধুনিক সময়ে শঙ্করাচার্্য, ীয্ৌর্সা্, 
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রভৃতি সর্ধজনপুজ্য মহাপুরুষের দ্বার! 
অশেষ গৌরবান্থিত হইয়াছে, সেই চির প্রচলিত সাধন-পথ 
পরিত্যাগ করিয়া শ্বীয় মনঃকল্পিত নৃতনপথ গ্রহণ করিয়! ও 
সর্বসাধারণকে সেই পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়! ত্রাহ্ম- 
সমাজ যে তর়ানক দায়িত্ব ম্বশিরে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা 
ভাবিলে শরীর পিহরিয়! উঠে! 


ত্রাঙ্ম সমাজের দ্বার! হিন্দুসমাজের উপকার । 


ত্রাঙ্মলমাজের স্থাক্ষিত্ব বিষয়ে চিস্তা করিতে গিয়া আর 
একটী কথা আসিল। এ সংসারে যাহা অসত্য, তাহা যেমন 
স্থারী হয় না; যাহার কোনও উদ্দেস্ত নাই, তাহাও কথন স্থষ্ট 
হয় না। যখন সামান্য বালুকাঁকণার মূলে পরমেশ্বরের মহান্‌ 
উদ্দেশ্ত নিহিত রহিয়াছে, তখন এই ব্রাক্গধর্ম্নের উৎপত্তির মূলে 
কি কোনই মহান্‌ উদ্দেম্ত নাই? অবশ্ঠই আছে। যে সময়ে 
এদেশে ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, দেই সময়ে হিন্দু 
সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা! একবার ম্মরণ করা! আব- 
শতক। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা, অবাধমুদ্রামপ্্রণের 
দ্বারা শাস্তরগ্রন্থের প্রচার, ও শাস্ত্াচাধ্যগ্রণের উপদেশ দ্বারা 


ব্রাহ্ম-সমাজের স্থায়িত্ব । ২৭৫ 


অনেকেই হিন্দুধশ্ষের মাহাত্ম্য বুঝিতে পাঁরিতেছেন। কিন্তু 
মহাস্বা রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে এ সকলের কিছুই 
ছিল না। হিন্দুসমাজের অধিকাংশ লোকেই হিন্দুধর্শের 
, মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবল অন্ববিশ্বাসের 
সহি ঞাচার অনুষ্ঠান রক্ষা করিয়া আদিতেছিলেন। সেই 
সময়ে শ্রীষ্টান্‌ মিশনারিদিগের বডুই প্রাছুর্ভাব হইয়াছিল। 
তাহাদের পাশ্চাত্য-সভ্যতার চাঁকৃচিক্য ও পাশ্চাত্য-দর্শন- 
বিজ্ঞান দ্বারা এদেশে এক নূতন আলোকশিখা প্রজলিত হইয়া 
ছিল। অন্ধকার হইতে হঠাৎ আলোকে আদিলে যেমন চক্ষে 
ধাদা লাগে, সেইরূপ তখন অনেকের চক্ষে পাশ্চাত্য আলো- 
কের ধাদ] লাগিয়াছিল। তাহার ফলে এ দেশের অনেকানেক 
লোক খ্ীষ্টধন্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। দেশের এই ছুরবস্থ! 
দর্শনে স্বদেশপ্রাণ মহাত্মারাজারামমোহনরায়ের মনে বড়ই 
আঘাত লাগিয়াছিল। সেই খ্ীষ্টধর্মের আতকে বাধা দেওয়ার 
জন্ত তিনি হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ অবলম্বনে দেশের প্রচলিত সাকার 
উপাসন। ও পাশ্চাত্য শ্রীষ্টধর্্ম এই উয়ের একতালাধন (০০- 
7:০7719) করিয়া! এই নূতন ব্রাহ্মধর্্ প্রবর্তন করেন। হিন্দুগণের 
প্রতিমা পুজাই মিসনরিগণের আক্রমণের.বিশেষ লক্্যস্থল ) এই 
্রাঙ্গধর্ম্ন তাহা! রহিত করা হু্ইল। তখন যে সকল হিন্দুর মন 
্ীষ্টানদিগের উপদেশে বিচলিত হইয়াছিল, তাহার! ত্রাহ্ধ ধরে 
প্রতিমাপূজা না থাকাতে নিবাপত্তিতে এই ত্রাহ্গধর্ম গ্রহণ করি- 
লেন। এইব্পে খ্বীষ্টীনধর্খ্বের প্রবাহ এদেশে এক প্রবল বাধ। 
পাইল। কে বলিতে পারে, ষে সময়ে এইরূপ ব্রাঙ্গধন্্ন প্রচা- 
রিত না হইলে, অধিকাংশ হিন্দুস্মাজ গ্রীষ্ঠানসমাজে পরিণত 


২৭৬ সাকার ও নিরাকার তন্ববিচার । 


হইত না? হিন্দুসমাজকে শীষ্টীক্ধর্ম্ের হাত হইতে রক্ষা করিবার 
জন্য ভগবদিচ্ছায় এই ত্রাহ্গধর্্ম সৃষ্ট হইয়াছিল। মহাত্মা! রাজ! 
রামমোহন রায় সাধুপুরুষ ছিলেন, সন্দেহ নাই, কারণ তাহার 
দ্বারা এই ভগবদিচ্ছ! সংসাঁধিত হইয়াছিল। গ্রীন্টীযধর্টোর আক্র- 
মণ হইতে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া সমগ্র হিন্দু- 
সমাজ ত্রাঙ্মসমাজের নিকট খনী। বিশেষতঃ মহাম্মীরাজা 
রামমোহনরায়ের খণ হিন্দুদমাজ কখনও পরিশোধ করিতে 
পারিবেন না। 


ব্রাক্মসমাজের প্রতি 
হিন্দুসমাজের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন | 


হিন্দুসমাজ কি সেই খণ শোধ করিতে যত্রবান্‌ হইবেন না? 
যে সময়ের কথা বলিতেছিলাম, সে সময় এখন আর নাই। 
ব্রাহ্মধ্ম ও ব্রাঙ্গদমাজ যে উদ্দেশ্যে প্ররর্তিত ও প্রতিষ্িত হুইয়া- 
ছিল, তাহা এখন আর নাই। পুর্ব্বে ষেরপ অনেক লোক 
্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিতেন; এখন আর সেপ দেখা যায় না। 
ব্রাঙ্মঘমাজের শরীর এখন বর্ধিত হওয়৷ দুরে থাকুক, বরং ক্রেমে 
ক্ষীণ হইতেছে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই, তগ- 
বানের যে ইচ্ছা সাধন করিবার জন্ত ব্রাহ্র্মমা্ের স্থষ্টি হইয়া- 
ছিল, তাহা সাধিত হইয়াছে । এখন এদেশে আর ব্রাহ্মদমাজের 
কোন আবশ্তকতা নাই। গ্রীষ্টধর্মকে দুরে রাখা ব্রাহ্দধর্টের 
যেয়প এক মহাঁন্‌ উদ্দেষ্ত ছিল, আবার হিন্দুদমাজের মধ্যে শাস্্- 


্রাঙ্গমম।জের প্রতি হিন্দুসমাঁজের কৃতজ্ঞত। প্রদর্শন। ২৭৭ 


শিক্ষা ও উপদেশ প্রবর্তনের দ্বারা সমাজদংস্কার করাও ক্রাঙ্গ- 
ধর্শের অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল। যে পুনরুখান-প্রবাহ, গত 
৯১০। ১৫ বৎসর হুইল, হিন্দুসমাজে. প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা 
্রাহ্মধন্ম্বের বিপরীত-প্রবাহ দ্বার হিন্দুসমাজের মধ্যে শক্তি- 
সঞ্চয়ের (০97521৮9607. 0£ 9150729) ফল। ত্রাঙ্গধন্ম উৎপন্ন না 
হইল; কখনও এই পুনরুখান-প্রবাহ প্রচলিত হইয়া! হিন্লু- 
সমাজে" শাস্ত্শিক্ষা ও পূর্বসঞ্চিত আবর্জনা-সংস্কারের চেষ্টা 
প্রবর্তিত হইত না। এখন ক্রমে সেই উভয় উদ্দেশা সাধিত 
হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ব্রাক্ষদমাজের দ্বার! প্রচারিত 
সমাজসংস্কারের যে সকল স্থত্র হিন্দুসমাজের বর্তমান অবস্থায় 
গৃহীত হইতে পারে, তাহ! হইয়াছে বলিয়া! বোঁধ হয়। সুতরাং 
হিন্দুমাজ হইতে ব্রাঙ্গলমাজের আর পৃথক্‌ অস্তিত্ব অনা- 
বশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আশ! করা যায়, কালে ত্রাঙ্গ- 
সমাজ ষে হিন্দুসম'জ হইতে বাহির হইয়াছিল, আবার সেই 
হিন্দুমাজের সহিত মিলিয়া যাইবে । বোধ হয়, দেশের প্রত্যেক 
মঙ্গলার্থী ব্যক্তিই আমাদের এই আশ! সফল হইতে দেখিলে 
আহ্লাদিত হইবেন। এখন ত্রাঙ্গদমাজের খণ পরিশোধ করি- 
বার জন্ত হিন্দুলমাজের এক বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। 
যে সকল ব্রান্গ এঁকাস্তিক শ্রদ্ধার সহিত হিন্দুধর্ম গ্রহণ ও হিন্দু: 
সমাজে পুনঃগ্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন,হিন্দু সমাজের তৎক্ষণাৎ 
তাহাদিগকে গ্রহণ কর! একান্ত উচিত। আমাদের বোধ হয়, 
অনেক স্থলে গ্রহণ করাও হইতেছে। দেশের অধ্যাপক মণ্ড- 
লীর নিকট করধোঁড়ে প্রার্থনা, তাহারা যেন এ বিষয়ে কোন 
বৃথা আপত্তি উথাপন না করেন। ব্রাঙ্মবন্থগণের নিকট কর- 


২৭৮ সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার। 


ঘোড়ে প্রার্থনা, তাহার! ধেন কেবল মতের স্বাধীনতা রক্ষার 
জন্য, কিংবা পৌত্বলিকতা-অপবাঁদের ভয়ে প্রকৃত ধর্দপথ অব- 
লন করিতে ক্রটী না করেন) মাঁচুষের ভ্রম হওয়াই স্বাভাবিক, 
আত্মহিতেচ্ছ, মহাম্মাগণ সেই ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া বুঝিলেই তাহা 
সংশোধন করিতে যত্রশীল হন। সুসভ্য পাশ্চাত্যগণ আমা- 
দিগকে পৌত্তলিক বলেন, তাহাতে ভয় কি, লজ্জা কি? ইত্তি- 
পূর্বে প্রমাণ কর! হইয়াছে, প্রচলিত ত্রাহ্গ-উপাসনা ষদ্দি একা- 
গ্রতা লাভের জন্য মানসিক নিয়মের বশবর্তী হইয়! অনুষ্ঠান 
করা যায়, তবে তাহার পরিণাম পৌত্তলিকতা । কেবল ব্রাঙ্গ- 
ধর্দ্দ কেন, জগতে যে কিছু ধর্্দ আছে, তাহাঁর কোনটাই প্রগাঢ় 
ভক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হইলে পৌত্তলিকতা. অপবাঁদ হইতে 
নিষ্কৃতি লাভ করিতে পাঁরে না । আমাঁদের এই পৌত্তলিকতা৷ 
অপবাদ আধুনিক সভ্যতার চক্ষে নিন্দনীয় হইলেও, তাহা 
আমাদের দোষ নহে, একটা বিশেষ গুণ । এমন কি, স্বামী স্তীর 
প্রেম, কিংবা পিতামাতার প্রতি ভালবাঁসাঁও যদি সাধারণের 
অন্ুঠিত ও অনুমোদিত সীমানা অতিক্রম করে, তাঁহাঁও স্থুসভ্য 
জগতে এই পৌত্তলিকতাঁর (11০10০75র) মধ্যে গণ্য । ইংরেজী 
অভিধানে 110196915র একটা অর্থ 7:505551%০ 105০ (অতি- 
রিক্ত ভালবাসা) সুতরাং কার়ঘনো বাক্যে ঈশ্বর উপাসনা করিতে - 
হইলে, ঈশ্বরের প্রতি মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে হইলে এই পৌত্ত- 
লিকভাঁর আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই। আমাদের এই পৌত্ত- 
লিকতা৷ অপবাদ অঙ্গের ভূষণ হউক ! হে ব্রাঙ্গ-বন্ধুগণ ! আনন 


আমর সকলে একমনে একপ্রাণে এই পৌত্তলিকতার আশ 
গ্রহণ করি !! ইহাই সাধনা, ইহাতেই পরমগতি,ইহাতেই মুক্তি। 
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অশ্তুদ্ধ শুদ্ধ 
স্তাঁদবুদ্ধিঃ - সাদ্বুদ্ধিঃ 
বূজোহশৈঃ রজোহংশৈঃ 
স্বান্বিক সাত্বিক 
নিশ্যয়াত্বিক। নিশ্চয়ান্সিকা 
তাহা পাচটা তাহার! পাচটী 
বহির্জগতই বহিজ্জগৎও 
সত্তাকে 7 সত্তা কে 
এ মনুষ্য শস্থলে রীর এস্লে মন্গধ্য শরীর 
আবশ্তঠক আবশ্তকতা 
দেখিতে যাই, দেখিতে ষাই। 
কন্পিতরূপে 7 কল্পিত রূপের 

অর্ধাৎ প্রতিমায়| অর্থাৎ প্রতিমার 
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উৎত্ন উৎপন্ন 
বাবু রাজনারায়ণ বাবু বাবু রাজ নারারণ বন্গু 
তোমার মায়া তোমার মায়া 
গাণপত গাণপত্য 
উপাস্ত ও শাস্ত্রের 1 উপান্ত বলিয়! শাস্ত্ের 
সিদ্ধান্ত / সিদ্ধান্ত 
বিনসয়ম্পন্নে বিনয়-সম্পন্নে 
ভাব ব্যতীত মানবীয় ভাব ব্যতীত 
মাদকতার মাদকতায় 
বিরহে অধীর বিরহে কাতর 
সমস্তে উপনীত অনস্তে উপনীহ 





